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গীতার ভূমিকা 


প্রশ্তাবন! 


গীতা ভখতেন খে ধর্মপুস্তক | গীতার যে জান সংক্ষেপে 
ব্যাখ্যাত হইসাছে, সেই জ্ঞান চবম ও গুভ্যতম, গীতাথ যে ধন্মনীতি 
পরচাবিত, সকল ধর্শানীতি সেই নীতিন অন্তানিহিত এবং তাহাব 
উপ প্রতিষ্ঠিত, গাঁতাষ যে কর্ধপন্থ। প্রদখিত, সেই কর্পন্া 
উনৃতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ। 

গীতা অযৃতবত্বপ্রস অতল সমুদ্র। সমস্ত জীবনকাল 
সেই সমুদ্রেব নিশুস্তবে অনতবণ করিতে কবিতেও গভীবতাঁব 
অনুমান কৰা যাষ না, তল পাওযা যায না । শত বসব খুঁজিতে 
খুঁজিতে সেই অনন্ত বত্বভাগ্ডাবের সহত্বাংশ ধনও আহবণ করা 
দ্ষব। অথচ দু-একটি বত্ব উদ্ধাব কবিতে পাবিলে দবিদ্র ধনী 
হন, গতীব চিন্তাশীল জ্ঞানী, ভগবদ্ধিদ্বেষী প্রেমিক, মহাপবাক্রমী 
শক্তিমান কর্মাবীব তাহাব জীবনেব উদ্দেশযসাধনেব জন্য সম্পর্ণ- 
রূপে সজজিত ও সনুদ্ধ হইয৷ কর্মক্ষেত্রে ফিবিযা আসেন। 


গীতার ভূমিকা 


গীতা অক্ষয় মণিব আকব। ধুপণে যুগে আকবস্থ মি 
যদি সংগ্রহ কব। যায, তখাপি ভবিঘাৎ বংশধনগণ সব্বদা নৃতন 
নৃতন অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ কবিষা হুট ও বিস্মিত 
হইবেন। 

এইবপ গভীব ও গুপ্রজ্ঞানপূ পুস্তক অথচ ভাঘা অতিশয় 
প্রাঞ্জল, বচন! সবল. বাচ্যিক অর্থ সহদবোধগম্য । গীতাসমুদ্রের 
রনুচচ তবঙ্গেব উপবে উপবে বেড়াইলেও, ডুব ন। দিলেও, কতক 
শক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। গীতাবপ আকবের বত্োদ্দীপিত 
অন্ধকাবেব ভিতন প্রবেশ না৷ করিযষ! চারিপার্শে বেড়াইলে৪ 
তবণেৰ মধ্যে পতিত উহ্ব্দল মণি পাঁওযা যায, ইহজীবনেৰ তবে 
তাহাই লইযা বনী সাজিতে পাবিব। 

গীতাব সহপ্র ব্যাখ্যা হইলেও এমন সমর কখনও আসিবে 
না যখন নূতন ব্যাখ্যাব প্রবোজন হইবে না। এমন জগখশ্েষ্ঠ 
মহাপপ্তিত বা গভীব জ্ঞানী গীতাঁব ব্যাখ্যা কবিতে পাবেন না৷ 
যে ঠাভাব ব্যাখ্যা জৃদবক্গম হইলে বলিতে পাবি, হইযাছে, ইহছাব 
পবে আব গীতাব ব্যাখ্যা কনা নিশ্রযোজন, সমস্ত অর্থ বোঝা 
গেল। সমস্ত বুদ্ধি খবচ কবিযা এই জ্ঞানেব কযেকদিক মাত্র 
বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিব. বহুকাল যোগমগ্ন হইয| বা নিফাম 
কর্মমার্গে উচচ হইতে উচচতবৰ স্থানে আরূঢ় হইয়! এই পধ্যস্ত 
বলিতে পাবিব যে গীতোক্ত কযেকাটি গতীব সত্য উপলব্ধি 
করিলাম বা গীতার দু-একটি শিক্ষা ইহজীবনে কার্যে পরিণত 
-কবিলাম। লেখক যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, যেটুকু কর্মপথে 


চর 


গীভীর ভূমিক! 


অত্যাস করিয়াছেন, বিচার ও বিতর্ক ছাবা তদনুযাবী যে অথ 
করিয়াছেন, তাহা পারব সাহায্যাঞ্থ বিবৃত কব] এই প্রবন্ধ- 
গুলিব উদ্দেশ্য । 


বক্তা 
গীতার উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে হইলে পৃ বক্তা, পাত্র ও 
তখনকাব অবস্থাব কথা বিচাব কবা গ্রযোজন। বক্তা ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ, পাত্র তাহাব সখা বীবশ্রেষ্ঠ অর্জন. অবস্থা কুকক্ষেত্রেব 
ভীঘণ হত্যাকাণ্ডেব আরম্ত। 
অনেকে বলেন, মহাভাবভ বূপকমাত্র, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, 
অর্জুন জীব. ধার্তবাষ্্গণ বিপু সকল. পাওবসেনা মুক্তির অনুকূল 
বৃত্তি। ইহাতে যেমন মহাভাবতকে কাব/জগতে হীন স্থান 
দেওযা হয, তেমনই গীতাব গভীরতা. কন্মীব জীবনে উপযোগিতা 
ও উচচ মানবজাতিব উন্তিকাবক শিক্ষা খর্ব ও নষ্ট হয়। 
কৃকক্ষেত্র যুদ্ধ কেবল গীতাচিত্রেব ফ্রেম নব, শীতোক্ত শিক্ষা 
মূল কাবণ এবং গীতোক্ত ধর্ম সম্পাদানেব শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র । কৃকক্ষেত্র 
মহাযুদ্ধেব কাল্পনিক অর্থ যদি স্বীকাৰ কব। যায়, গীতাব ধন 
বীবেব ধর্ম, সংসাবে আচবণীয ধর্ম না হইযা সংগাবে অনুপযোগী 
শান্ত সন্ন্যাস বর্ণে পবিণত হয। 
শীকৃষ্ণ বক্তা । শাস্ত্রে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং । 
ীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভগবান বলিঘা খ্যাগন কবিযাছেন। 
চতুর্ন অধ্যায়ে অবতারবাদ এবং দশম অধ্যায়ে বিভূতিবাদ 


৩ 


গীতার ভূমিকা 


অবলম্বন করিযা ভগবান সব্বভূতের দেহে প্রচ্ছন্নভাবে অধিষ্ঠিত 
বিশেষ বিশেষ ভূতে শক্তিবিকাশে কতক পবিমাণে ব্যক্ত এবং 
শীকৃষ+দেহে পূণাংশবপে অবতীর্ণ, ইহাই প্রচারিত হইয়াছে । 
অনেকে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কৃকক্ষেত্র বপকমাত্র, সেই রূপক 
বর্জন কবিয়া গীতার আসল শিক্ষা উদ্ধাব কবিতে হয, কিন্ত 
সেই শিক্ষাৰ এই অংশ বাদ দিতে পাবি না। অবতাববাদ যদি 
খাকে, শ্রীকৃষ্ষকে বাদ দিব কেন? অতএব স্বয়ং ভগবান এই 
জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচাবক। 

শীকৃষ অবতার, মানবদেহে মনুষ্যেব শাবীবিক, মানসিক 
9 আধ্যাত্তিক ধর্ম গ্রহণ করিয়৷ তদনুসাবে লীলা কবিযা গিযাছেন। 
সেই লীলার প্রকাশ্য ও গু শিক্ষা যদি আযত্ত কবিতে পাবি, 
এই জগগ্বাপী লীলাব অর্থ উদ্দেশ্য ও প্রণালী আয়ত্ত কবিতে 
পাবিব। এই মহতী লীলাব প্রধান অঙ্গ পূর্ণজ্ঞানপ্রবন্তিত 
কর্ম, সেই কর্মের মব্যে ও সেই লীলাব মূলে কি জ্ঞান নিহিত 
চিল, গীতায় তাহ। প্রকাশিত হইল। 

মহাভাবতেব শ্রীকৃষ্ণ কর্মবীব, মহাবোগী, মহাসংসারী, 
সামাজস্থাপক, বাজনীতিবিদ ও যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়দেহে বন্গজ্ঞানী । 
তাহার জীবনে মহাশক্তিব অতুলনীর বিকাশ ও বহস্যময ক্রীড়! 
দেখি। সেই বহস্যের ব্যাখ্যা গীতা । 

শ্রীকৃষ্ণ জগৎপ্রভু, বিশৃব্যাপী বান্ুদেব, অথচ স্বীয় মহিমা 
প্রচ্ছন্ন কবিয়া পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পতি, সখা, মিত্র, শক্র ইত্যাদি 
সম্বন্ধ মানবদিগের সহিত স্থাপন কবিয়া লীলা করিয়াছেন । তহার 


গীতার ভূমিক! 


জীবনে আর্্যজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বহস্য এবং ভক্তিমার্গেব উত্তম শিক্ষ 
নিহিত আছে। ইহাব তত্ব গুলিও গীতোক্ত শিক্ষার অন্তর্গত। 

শ্ীকৃষ ছ্বাপৰ ও কলিষুগেব সন্ধিস্থলে অবতীণ হইযাছেন। 
কল্পে কল্পে সেই সন্ধিস্থলে ভগবান পূর্ণাংশরূপে অবতীর্ণ হন। 
কলিযুগ চতুরধুগেব মধ্যে যেমন নিকৃষ্ট তেমনই শ্রেষ্ঠ যুগ। 
সেই যুগ মানবোন্নতিব প্রধান শক্র পাপপ্রবর্তক কলিব বাজ্যকাল . 
মানবে অত্যন্ত অবনতি 'ও অবোগতি কলিৰ বাজ্যকালে হয় | 
কিন্তু বাধাব সহিত্‌ যুদ্ধ কবিতে কবিতে শক্তিবৃদ্ধি. হয়. পুবাতনেব_ 
ধ্বংসে নৃতনের স্থ্টি হয়, কলিযুগেও সেই নিয়ম দেখা যায়। 
জগতের ক্রমবিকাশে অ্ভের্ব যেই অংশ বিনাশ হইতে যাইতেছে, 
তাহাই কলিযুগে অতিবিকাশে নষ্ট হয, এই দিকে নূতনেব বীভ, 
বপিত 'ও অঙ্কুবিত হয়, সেই বীজই সত্যযুগে বৃক্ষে পবিণত হয়| 
উপবন্ত যেমন জ্যোতিঘ বিদ্যায একটি গ্রহে দশায সকল গুহের 

অন্তদ্রশী ভোগ হয, তেমনই কলিব দশাষ সত্য. বেত, ্াপব, 
কলি নিজ নিজ অন্র্দশা বাবার ভোগ কৰে। এইরূপ চন্র- 
গতিতে কলিযুগে ঘোব অবনতি, আবাব উন্ৃতি, আবার ঘোবতব 
অবনতি, আবাব উন্মতি হইযা ভগবানেব অভিসন্ধি সাধিত 
হয। দ্বাপব কলিব সন্ধিস্থলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া অশুতের 
অতিবিকাশ, অশুতের নাশ, শুতেব বীজবপন ও অঙ্কুবপ্রকাশের 
অনুকুল অবস্থা করিযা যান, তাহার পবে কলিব আরন্ত হয। 
শ্বীকৃষণ এই গীতার মধ্যে সত্যযুগানয়নের উপযোগী গুহ্য জ্ঞান 
ও কর্ণাপণালী বাখিয়া গিযাছেন। কলিব সত্য অন্তর্দশীব 
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আগমনকালে গীতাধর্ম্বের বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্যন্তাবী !. 
সেই সময় উপস্থিত বলিয়া গীতার আদর কয়েকজন জ্ঞানী ও 
পণ্তিতদেব মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়৷ সব্বসাধারণে এবং শ্র্চ্ছ্‌- 
দেশে প্রসারিত হইতেছে । 

অতএব বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতে তীহার গীতারূপ বাক্য স্বতশ্র 
করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রচ্ছন্ন হইয৷ রহিয়াছেন, গীতা 
শ্বীকৃষেব বাঙ্ময়ী মূত্তি। 


পাত্র 

গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহাবীর ইন্দ্রতনয় অর্জন | 
যেমন বক্তাকে বাদ দিলে গীতার উদ্দেশ্য ও নিগৃঢ় অর্থ উদ্ধাৰ 
কর! কঠিন, তেমনই পাত্রকে বাদ দিলে সেই অর্ধের হানি হয । 

অর্জন শ্বীকৃষ-সখা | মীহাবা শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক, 
এক কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাহারা মানবদেহধারী পুকঘোত্তমের 
সহিত স্ব স্ব অধিকার ও পূর্ববকর্্মভেদানুসারে নানা স্ব স্থাপন 
করিলেন । উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, সাত্যকি তাহার অনুগত 
সহচর ও অনুচর, রাজ! যুধিষ্টির তাহার মন্ত্রণাচালিত আত্মীয় ও 
বন্ধু, কিন্ত শ্বীকৃষ্ণেব সহিত অর্জনের ন্যায় কেহই ঘনিষ্ঠতা 
স্বাপন করিতে পারেন নাই । সমবয়স্ক পুরুঘে পুরুঘে যত মধুর 
ও নিকট সম্বন্ধ হইতে পারে, শ্ীকৃষণ-অর্জুনে সেই সকল মধুর 
সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভাই, তাহার প্রিয়- 
তম সখা, তাঁহার প্রাণপ্রতিম ভগিনী সুভদ্রার স্বামী। চর্তুর্ধ 
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অব্যাযে ভণবান এই ঘনিষ্ঠতা অর্জনকে গাঁতার পরম রহস্য 
শবণেব পাত্রবূপে ববণ কবিবার কাবণ বলিযা নির্দেশ 
করিযাছেন। 

স এবাযং মযা তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন: | 

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হোতদুতমর ॥ 

“এই পুবাতন লুপ্ত যোগ আমি আজ আমাব ভক্ত সখা বলিয়া 
তোমাব নিকট প্রকাশ কবিলাম। কাবণ, এই যোগ জগতের 
শ্েষ্ঠ ও পবম রহস্য ।” অষ্টাদশ অধ্যায়েও গীতার কেন্ত্রস্বরূপ 
কর্ণাযোগের মূলমন্ত্র ব্যক্ত কবিবার সময এই কথাব পুনরুক্তি 
হইযাছে। 

সব্বগুহাতমং ভূযঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 

ইঞ্টোথসি মে দূঢমিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতহ্‌ ॥ 

“আবাব আমার পবম ও সব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা শ্ববণ 
কর। তুমি আমাৰ অতীব প্রিয়, সেই হেতু তোমার নিকট এই 
শেষ: পথেব কথা প্রকাশ ক্রিব।” এই শ্রোকদ্বয়েব তাৎপর্ধ্য 
শ্্তিব অনুকূল, যেমন কঠোপনিঘদে বলা হইয়াছে। 

নায়মাত্বা প্বচনেন লত্যো। 
ন মেধমা ন বহুধ শ্রদতেন । 
যমেবৈষ বুণুতে তেন লত্য- 
স্তস্যৈঘ আত্বা বিবৃণুতে তনূং স্বাযু ॥| 

“এই পবমাত্বা দারশনিকের ব্যাধ্য৷ দ্বারাও লভ্য নহে, 

মেধাশজিদ্বাবাও লভ্য নহে, বিস্তর শাস্রজ্ঞান দ্বারাও লত্য নহে। 
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ভগবান ধাহাকে ববণ করেন, তাহাবই লভ্য ; তাঁহাবই নিকট 
এই পরমাত্বা স্বীয় শবীর প্রকাশ কবেন।' অতএব যিনি 
ভগবানেব সহিত সধ্য ইত্যাদি মধুব স্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ, 
তিনিই গীতোক্ত জ্ঞানেব পাত্র । 

ইহার মধ্যে আর এক অতি প্রযোজনীয কথা নিহিত । 
ভগবান অর্জনকে এক শবীরে ভক্ত ও সখা বলিযা ববণ করিলেন 
ভক্ত নানবিধ ; সাবাবণতঃ কাহাকেও ভক্ত বলিলে গুরুশিঘ্য 
সম্বন্ধের কথা মনে উঠে। সেই ভক্তির মুলে প্রেম আছে বটে, 
কিন্ত সাধাবণত: বাধ্যতা৷ সন্মান ও অন্ধতক্তি তাহাব বিশেঘ লক্ষণ । 
সখ কিন্তু সখাকে সন্মান করেন না ; তাহাব সহিত ক্রীড়াকৌতুক 
আমোদ ও স্নেহ-সম্ভাঘণ কবেন; ক্রীড়ার্থ তাহাকে উপহাস 
ও তাচ্ছিল্যও করেন, গালি দেন, তাহার উপব দৌরাত্ম্য কবেন। 
( সখা সব্বকালে সখাব বাধ্য হয়েন না, তাহার জ্ঞানগবিমা ও অকপট 
হিতৈঘিতায় মুগ্ধ হইয়া যদিও তাহাব উপদেশানুসারে চলেন, 
সে অন্কভাবে নহে , তাঁহার সহিত তর্ক কবেন, সন্দেহ সকল 
জ্ঞাপন করেন, মধ্যে মধ্যে তীহার মতেব প্রতিবাদও করেন । 
ভযবিসর্জন সখ্য সন্বন্ধের প্রথম শিক্ষা ; সম্মানের বাহ্য আড়- 
স্বব বিসর্জন তাহাব দ্বিতীয় শিক্ষা ; প্রেম তাহার প্রথম ও শেষ 
কথা । যিনি এই জগৎসংসারকে মাধুর্যময়, বহস্যময়, প্রেমময়, 
আনন্দময় ক্রীড়া বুঝিয়া ভগবানকে ক্রীড়াব সহচররূপে বরণ 
করিয়। সখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে পারেন, তিনি গীতো্ত জ্ঞানের 
পাত্র।) যিনি ভগবানের মহিমা, প্রভূত্ব, জ্ঞানগরিমা, তীঘণত্বও 
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হৃদয়ঙগম করেন, অথচ অভিভূত না হইয়া তাহাব সহিত নির্ভযে 
ও হাসিমুখে খেলা কবিষ থাকেন, তিনি গীতোক্ত জ্ঞানেব পাত্র ৷ 

সখ্য সন্বন্ধের মধ্যে ক্রীডাচছলে আব সকল সন্বন্ধ অন্তভুক্ত 
হইতে পারে । গুরুশিষ্য সন্বন্ধ সখ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অতি 
মধুব হয, এইবপ সন্বন্ধই অর্ভন গীতাব প্রাবন্ডে শ্বীকৃষ্ণেব 
সহিত স্থাপন কবিলেন। “তুমি আমাব পবম হিতৈষী বন্ধু. 
তোমা ভিনু কাহাব শবণাপন্ হইব ? আমি হতবুদ্ধি, কর্তব্য 
ভাবে ভীত, কর্তব্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তীবশোকে অভিভূত ! তুমি 
আমাকে বক্ষা কব, উপদেশ দান কব, আমাব এহিক পাবত্রিক 
মঙ্গলে সমস্ত ভাৰ তোমাব উপব ন্যস্ত কবিলাম |” এই ভাবে 
অর্ভন মানবজাতিব সখা ও সহাবেব নিকট জ্ঞানলাভা্থ আসিয়া 
ছিলেন। আবাৰ মাতৃসন্বন্ধ এব" বাংসল্যভাবও সধ্যে সন্িবিষ্ট 
হব। বযোজ্যেষ্ঠ ও ভ্রানশ্রেষ্ঠ, কনীযান ও অজ্পবিদ্য সখাকে 
মাতৃবত ভালবাসেন, বক্ষা কবেন, যত্ব কবেন, সব্বদা কোলে 
বাখিয। বিপদ ও অওতু হইতে পবিভ্রাণ কবেন। যিনি 
প্রীকৃষ্ণেব সহিত সখ্য স্থাপন কবেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাব নিকট স্বীয 
মাতৃন্দপও প্রকাশ কবেন। সখ্যেব মধ্যে যেমন মাতৃপ্রেমেব 
গভীবতা, তেমনই দাম্পত্যপ্রেমেৰ তীবৃতা ও উৎকট আনন্দও 
আসিতে পাবে । সখা সখাব সানিধ্য সব্বদা প্রার্থনা কবেন, 
তাহাব বিবহে কাতব হবেন , তাহা দেহম্পর্শে পুলকিত হয়েন 
তীহাব জন্য প্রাণ পর্ধ্যপ্ত বিসর্জন করিতে আনন্দভোগ করেন। 
দাস্য সন্বন্ধাও সখ্যেব ক্রীডাব অন্তর্তক্ত হইলে অতি মধুব হয়। 


গীতার ভূমক। 


বলা হইযাছে, যিনি যত মধুর সন্বন্ধ পুরুঘোত্তমের সহিত স্থাপন 
করিতে পাবেন, তাহাব সখাভাব তত প্রস্ফুটিত হয় এবং তত 
গীতোক্ত জ্ঞানেব পাত্রত্ব লাভ হয। 

কৃষ্-সখা অর্জন মহাভাবতেব প্রধান কন্মী, গীতায় কর্ণা- 
ঘোগশিক্ষা প্রধান শিক্ষা । (জ্ঞান, তক্তি, কর্ণ এই তিন মার্গ 
পনম্পর বিবোবী নহে, কর্ধমার্গে জ্ঞান-প্রবন্তিত কর্ে ভক্তিলব্ধ 
শক্তি প্রযোগ কবিয়। ভগবদুদ্দেশ্যে তাহাবই সহিত যুক্ত হইযা 
তাহাবই আদিষ্ট কর্ম কৰা গীতোক্ত শিক্ষা॥ যাহাবা সংসাবেৰ 
দুঃখে তীত, বৈবাগ্য-পীড়িত, ভগবানের লীলা জাতবিতৃষ্ণ, 
লীলা পবিত্যাগ কবিষা অনস্তেব ক্রোডে লুকাইয়া পাকিতে 
ইচগ্ুক, তীহাদেব মার্গ স্বতন্ত্র । বীবশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধব অর্জনেব 
সেইরূপ কোনও ইচ্ছা ব! ভাব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কোন শান্ত 
সন্যাসী ব৷ দাশনিক জ্ঞানীব নিকট এই উত্তম বহস্য প্রকাশ কবেন 
নাই, কোন অহিংসাপরাবণ বান্ণকে এই শিক্ষাব পাত্র বলিযা ববণ 
কবেন নাই, মহাপবাক্রমী তেজস্বী ক্ষব্রিয যোদ্ধা এই অতুলনীয় 
জ্ঞানলাভেব উপযুক্ত আধাব বলিয়া নির্ণীতি হইযাছিলেন। যিনি 
সংসাব-যুদ্ধে জয ব! পবাজযে অবিচলিত, তিনিই এই শিক্ষাৰ 
গুঢ়তম স্তবে প্রবেশ কবিতে সমর্থ । ( নায়মাতা বলহীনেন লত্য£) 
যিনি মুমৃক্ষ্ত্ব অপেক্ষা ভগবান-লাভের আকাঙক্ষা পোষণ করেন 
তিনিই ভগবং্সানিধ্যেব আম্বাদ পাই! আপনাকে নিত্য-ুক্ত- 
স্বতাববান বলিষা উপলব্ধি কবিতে এবং মুমুক্ষত্ব অজ্ঞানের শেষ 
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অহঙ্কার বর্জন করিয়। সাত্বিক অহস্কারে বদ্ধ থাকিতে চাহেন 
না তিনিই গুণাতীত হইতে সক্ষম । অর্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ণা পালনে 
বাজসিক বৃত্তি চরিতার্থ কবিয়াছেন, অথচ সাত্বিক আদর্শ গ্রহণে 
বজঃশক্তিকে সত্বমুখী কৰিয়াছেন। সেইরূপ পাত্র গীতোক্ত 
শিক্ষার উত্তম আধাব। 

অর্জন সমসামযিক মহাপুরুঘদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না । 
আধ্যাপ্বিক জ্ঞানে ব্যাসদেব গ্রেষ্ঠ, সেই যুগেব সর্ববিধ সাংসাবিক 
স্জানে পিতামহ ভীন্ম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানতুষ্ণায রাজা ধৃতবাষ্টু ও বিদুৰ 
শ্রেষ্ঠ, সাধতায ও সাত্বিক গুণে পর্মপূত্র যুধিষ্ঠিব শ্রেষ্ঠ, ভক্তিতে 
উদ্ধব ও অক্র-ব শ্রেষ্ঠ, স্বভাবগত শৌধষ্যে ও পরাক্রমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
মহাবধী কণ শ্রেষ্ঠ। অথচ অর্জনকেই জগতপ্রভু বরণ করিষা- 
ছিলেন, তাঁহাবই হস্তে অচলা৷ জষশ্ী এবং গাণ্ডীব প্রভৃতি দিব্য 
অস্ত্র সমর্পণ কবিয৷ তীহার দ্বাবা ভারতের সহয্ম সহস্ব জগদ্ধিখ্যাত 
যোদ্ধাকে নিপাত করিরা যুধিষ্টিরেব অসপত্ব সামাজ্য অর্জনেব 
পবাক্রমলব্ধ দানরূপে সংস্থপন কবিলেন; উপরস্ত তাঁহাকেই 
গীতোক্ত পবম জ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত পার বলিযা নিণাত 
করিলেন। অর্জনই মহাভারতের নায়ক ও প্রধান কন্মী, সেই 
কাব্যের প্রত্যেক অংশ তীহারই যশোকীতি ঘোষণা করে। ইহা 
পুকঘোত্তম বা মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেবের অন্যায় পক্ষপাত 
নহে । এই উৎকর্ষ সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণের ফল। যিনি 
পুরুঘোত্তমের উপবৰ সম্পূর্ণ শ্দ্ধা ও নির্ভরপূর্বক কোনও দাবী 
ন। করিযা স্বীয় ওভ ও অশুভ, মঙ্গল ও অমঙ্গল. পাপ ও পুণ্যের 


্ৈ 


গীতার ভূমিকা 


সমস্ত ভাব তাহাকে সমর্পণ কবেন, নিজ প্রিষকর্নে আসন্ত না 
হইয়৷ তদািষ্ট কর্ম কবিতে ইচ্ছুক হয়েন, নিজ প্রিযনৃ্ভি 
চরিতার্থ না কবিয! তংপ্রেবিত বৃত্তি গ্রহণ কবেন, নিজ প্রশংসিত 
গুণ সগ্রহে আলিঙ্গন না কবিয৷ তদ্দত্ত গুণ ও প্রেবণা তাহারই 
কার্যে প্রযুক্ত কবেন ; সেই শ্রদ্ধাবান অহঙ্কার-বহিত কর্মাযোগী 
পুকঘোস্ডমেব প্রিষতম সখা 'ও শক্তির উত্তম আধাব, তাহ। দ্বাবা 
জগতেব বিবাট কাধ্য নির্দোষৰপে সম্পন হয। ইসলাম-প্রণেতা 
মুহম্মদ এইবপ যোগীশেষ্ঠ ছিলেন। অর্জুনও সেইকপ আব্ব- 
সমর্পণ কবিতে সব্বদা সচেট ছিলেন : সেই চেষ্টা শ্বীকৃষ্ণেন 
প্রসম্মতা ও ভালবাসাব কাবণ। যিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের 
দা চেষ্টা কবেন,. তিনিই গীতোক্ত শিক্ষাৰ উত্তম অধিকাবী। 
শীকৃষ্ণ তাহাব গুরু ও সখা হইয়া তাহা ইহলোকেব ও পব- 
লোকেব সমস্ত ভাব গ্রহণ কবেন। 


অবচ্ছ। 

মনুষ্যেব প্রত্যেক কাধ্য 'ও উত্তিব উদ্দেশ্য ও কাবণ সম্পূর্ণবূপে 
বুঝিতে হইলে কি অবস্থায সেই কাধ্য বা সেই উক্তি কৃত বা ব্যক্ত 
হইযাছে, তাহ। জানা আবশ্যক । কৃকক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারভ্ত- 
কালে যখন শস্ত্রপযোগ আবন্ত হইযাছে-_প্রবৃত্তে শত্ত্রসম্পাতে__ 
সেই সমযে ভগবান গীত। প্রকাশ কবিযাছেন | ইহাতে অনেকে 
বিস্মিত ও বিরক্ত হন, বলেন ইহা নিশ্চয় কবির অসাবধানতা 
ব৷ বুদ্ধির দোঘ। প্রকৃতপক্ষে সেই সমযে সেই স্থানে সেইরূপ 
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তাবাপন পাত্রকে দেশকালপাত্র বুঝিযা শ্বীকৃঝ গীতোন্ত জ্ঞান 
প্রকাশ কবিযাছেন। 

সমব যুদ্ধেব প্রাবন্তকাল। যাঁহাবা প্রবল কর্ময়োতে নিজ 
বীরত্ব ও শক্তি বিকাশ 'ও পবীক্ষা করেন নাই, তাহাবা কখনও 
'ীতোক্ত জ্ঞানের অধিকাবী হইতে পারেন না। উপরস্ত ফাহাবা 
কোন কঠিন মহাবৃত আবন্ত কবিবাছেন, যে মহাবৃতে অনেক 
বাধাবিঘু, অনেক শক্রবৃদ্ধি, অনেক পরাজযেব আশঙ্কা স্বতাবতঃই 
হয, সেই মহাবৃতেব আচবণে যখন দিব্যশক্তি জনিময়াছে, তখন 
ৰৃতের শেষ উদ্যাপনার্ধে, তগবানেৰ কার্যসিদ্ধ্যর্থ এই জ্ঞান 
প্রকাশ হয। গাঁতা কর্মযোগকে ভগবানলাভেব প্রতিষ্ঠা 
বিহিত কবে, শ্বদ্ধা ও তক্তিপূর্ণ কর্মেতেই জ্ঞান জন্মায, অতএব 
গীতোক্ত মাগেব পথিক পথত্যাগ করিয়া দুবস্থ শান্তিময় আশ্বমে 
পর্বতে বা নির্জন স্থানে ভগবানেব সাক্ষাৎলাভ করেন না, মধ্য- 
পখেই কর্মেৰ কোলাহলেৰ মধ্যে হঠাৎ সেই স্বগাঁষ দীপ্তি জগৎ 
আলোকিত কবে, সেই, মধ্ৰব তেজোমধী বাণী কর্ণকৃহবে 
প্রবেশ কবে। 

স্থান যুদ্ধক্ষেত্র, সৈন্যদ্বয়েব মধাস্থল, সেখানে শস্পাত 
হইতেছে। যাহারা এই পথে পথিক, এইরূপ কর্ধে অগ্রণা, 
প্রাই কোনও গুকতব ফলোৎ্পাদক সমযে, যখন কন্মীব কর্ধানু- 
সারে অদৃষ্টেব গতি এদিক ন! ওদিক চালিত হইবে, তখনই 
অকস্মাৎ তীহাদের যোগসিদ্ধি ও পরমজ্ঞানলাভ হয়। তাঁহার 
»জ্ঞান কর্মবোধক নয়, কর্শেব সহিত সংশিষ্ট। ইহাঁও সত্য 
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যে ধ্যানে, নির্জনে, স্বস্থ আত্বাব মধ্যে জ্ঞানোন্মীলন হয, সেইজনা 
মনীধিগণ নির্জনে থাকিতে ভালবামেন। কিন্ত গীতোক্ত 
যোৌগেব পখিক মন-প্রাণ-দেহবপ আধাৰ এমনভাবে বিভভ্ত 
কবিতে পাবেন যে, তিনি জনতায় নির্জনতা, কোলাহলে শান্তি, 
ঘোব কর্ধপ্রবৃত্তিতে পবম নিবৃত্তি অনুভব কবেন। তিনি অন্তবকে 
বাহ। দ্বার নিষন্ত্রিত কবেন না, ববং বাহ্যকে অন্তর দ্বাবা নিযন্ত্রিত 
কবেন। আধাবণ যোগী সংসাবকে ভয কবেন, পলাযনপূর্বক 
যোগাশুমে শবণ লইযা যোগে প্রবৃত্ত হম। সংসাবই কন্মযোগীক 
যোগাখবুম । সাধাবণ যোগী বাহ্যিক শান্তি ও নীববতা অভিপাদ 
করেন, শ্রান্তিভজে তীহাৰ তপোভভ্দ হয | কর্মযোগী অন্তাৰ 
বিশাল শান্তি ও নীববতা ভোগ কবেন, বাহ্যিক কোলাহলে 
সেই অবস্থা আবও গভীব হয, বাহিযক তপোভক্ষে সেই স্থিব 
আন্মবিক তপঃ ভগ্ন হয না, অবিচলিত খাকে। লোকে বলে, 
মমবোদাতি সৈন্যেব মধ্যভাগে এ।কুষ্-অর্জন সংবাদ কিবপে 
সম্ভব হয়? উন্তব, যোগপ্রভাবে সম্ভব হয। সেই যোগবলে 
মুদ্ধেন কোলাহলেব মব্যে একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ভনেব অস্থরে 
ও বাহিবে শান্তি বিধাজ কবে. যুদ্ধেব কোলাহল সেই দুইজনকে 
্পশ কবিতে পাবে নাই। উহাতে কর্মোপযোগী আর এক 
আধ্যান্তিক শিক্ষা নিহিত। ধাহাবা গীতোক্ত যোগ অনুশীলন 
'কবেন, তাহাব। শ্েষ্ঠ কন্পী অথচ কর্মে অনাসক্ত | কন্মের মধোই 
ন্বাত্ীব আন্তরিক আহ্বান শ্বরবণে তাহাবা কর্মে বিরত হইয। 
€বাগমগা ও তপস্যারত হন। তাহাবা জানেন কর্ম ভগবানেব* 
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ফল ভগবানের, আমরা যন্ত্র অতএব কর্মকলেব জন্য 
উৎকণ্ঠিত হন না। ইহাও জানেন যে, কর্মযোগেব জুবিধাব 
'্রন্য, কর্মের উন্নতির জন্য, জ্ঞানবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধিব ভন 
সেই আহ্বান হয়। অতএব কর্মে বিরত হইতে ভয কবেন 
না, ভীনেন যে, তপস্যা কখনও বৃথা সমযক্ষেপ হইতে 
পারে না। 

পাত্রেব ভাব, কর্মযোগীর শেঘ সন্দেহে উদ্রেক । বিশ্ব- 
সমস্যা, স্খদুংখ সমস্যা, পাপপুণ্য সমস্যায় ব্বিত হইয। অনেকে 
পলাষনই শ্বেস্কব বলিয়া নিবৃত্তি. বৈবাগ্য ও কর্দত্যাগেব প্রশংসা 
ঘোষণা কবেন। বুদ্ধদেব জগৎ অনিত্য ও দুঃখময বুঝাইযা 
নিক্বাণপ্রাপ্তির পখ দেখাইযাছেন। যীশু, টলট্রয ইত্যাদি 
মানবজাতির সন্ততিস্তাপক বিবাহপদ্ধতি ও জগতেব চিবন্তন 
নিথম যুদ্ধেব ঘোব বিবোধী। সমুযাসী বলেন, কর্মাই অজ্রানস্্ট, 
অজ্ঞান নর্ভন কব, কর্ণ বর্জন কর. শাস্য নিক্ষিব হও | অদ্বৈতবাদী 
বলেন, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, বৃল্নে বিলীন হও। তবে 
এই জগৎ কেন, এই সংসাব কেন £ ভগবান যদি থাকেন, কেন 
অক্বাচীন বালকের ন্যায় এই বৃথা পণুশ্বম, এই নীবস উপহাঘ 
আরম্ভ করিয়াছেন? আত্বাই যদি থাকেন, জগৎ মায়াই হয এই 
আত্বাই বা কেন এই জঘন্য স্বপ্র নিক্গ নির্মল অস্তিত্বে অধ্যারোপ 
করিয়াছেন? নাস্তিক বলেন, ভগবানও নাই, আত্বাও নাই, আছে 
অন্ধশক্তির অন্ধ ক্রিয়া মাত্র | তাহাই ব1 কিরাঁপ কথা ? শক্তি কাহাব ” 
কৌথা হইতে স্থষ্ট হইল, কেনই বা অন্ধ উন্মত্ত? এই সকল 
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পুশেব সম্তোঘজনক মীমাংসা কেহই কবিতে পাবেন নাই, না 
খীষ্টান, না বৌদ্ধ, না অদ্বৈতবাদী, না নাস্তিক, ন! বৈজ্ঞানিক ; 
সকলেই এই বিঘবে নিকন্তব অথচ সমস্যা এডাইযা ফাঁকি দিতে 
সচেষ্ট। এক উপনিষদ ও তাহাব অনুকূল গীতা এইরূপ ফাঁকি 
দিতে অনিচছুক। সেইজন্য কুকক্ষেত্রেব যুদ্ধে গীতা গীত 
হইযাছে। ঘোব সাংসাবিক কর্ণ, গুকহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, আত্মীধ- 
হত্যা তাহাব উদ্দেশ্য, সেই অযূত-প্রাণী-সংহারক বুদ্ধের 
প্রান্তে, অর্জুন হতবুদ্ধি হইযা গাণ্তীব হস্ত হইতে নিক্ষেপ 
কবিযাছেন, কাতবস্ববে বলিতেছেন :_- 
তৎ কিং কর্মরণি ঘোবে মাং নিযোজযসি কেশব || 
“কেন আমাকে এই ঘোব কন্মে নিযুক্ত কবিতেহু ?”” উত্তবে 
সেই যুদ্ধেব কোলাহলেৰ মপ্যে বজগন্তীব স্ববে ভগবৎ-মুখ-নি:স্যত 
মহাগীত উঠিযাছে।_- 
কুক কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পুর্বং পূর্ধতবং কৃতং। 
ঠা সং 
যোগস্থঃ কুক কর্ধাণি সঙ্গং ত্যক্জ ধনগ্রয। 
ঞ 
বদধিযুক্তে জহাতীহ উতে সুক্তদুফূতে। 
তক্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মস্থ কৌশলমু ॥ 
০ 


অসভ্ে। হ্যাচরব্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুঘ:। 
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ময়ি সব্বাণি কর্পাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতস! । 
নিরাশীনির্মমে। ভূত্ব। যুধ্যস্ব বিগতঙ্গরঃ | 
খ 
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 
যন্ঞায়াচরতঃ কর্ধ সমগ্রং প্রবিলীয়তে | 
সং 


অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জম্তবঃ | 
ঞ 

তোক্তারং যক্জতপসাং সব্বলোকমহেশুরং। 

সুহৃদং সব্বভৃতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমুচছতি ॥ 
সঃ 


ময়া হতাংস্তৃং জহি ম৷ ব্যথিষ্ঠ। 
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্বানৃ ॥ 
ঙঃ 
যস্য নাহংকৃতো৷ ভাবে বৃদ্ধিবস্য ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইর্মীল্লে।কান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ 
“অতএব তুমি কর্মই করিয়া থাক, তোমার পুর্্বপুরুঘগণ 
পৃবের্বে যে কর্ম করিয়া আসিতেছেন, তোমাকেই সেই কর্ম 
করিতে হইবে ।,*যোগস্থ অবস্থায় আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক 
কর্ন কর।,,০্াহার বুদ্ধি যোগস্থ তিনি পাপ পুণ্য এই 
কর্মক্ষেত্রেই অতিক্রম করেন, অতএব যোগার্থু াধন৷ কর, যোগই 
শ্রেঠ কর্মসাধন |.**যানুধষ যদি অনাসক্তভাবে কর্ম করেন 
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তিনি নিশ্চয় পবম ভগবানকে লাভ কবিবেন।...জ্নপূর্ণ 
হৃদয়ে আমার উপর তোমাৰ সকল কর্ম নিক্ষেপ কর, কামন। 
পবিত্যাগে, অহঙ্কাৰ পবিত্যাগে দুঃখবহিত হইযা যুদ্ধে লাগ। 
***যিনি মুক্ত, আসক্তিবহিত, যাহাব চিত্ত সব্বদা জ্ঞানে নিবাস 
করে, যিনি যজ্জাথে করব কবেন, তাঁহাব সকল কর্ম বন্ধনেব কাবণ' 
না হইয়া তখনই আমাৰ মধ্যে সম্পূর্ণৰপে বিলীন হয়|... 
সব্বপ্রাণীর অন্তনিহিত জ্ঞান অজ্ঞান দ্বাবা আবৃত, সেই হেতু 
তাহার! সুখ দঃখ, পাপ পুণ্য ইত্যাদি দ্বন্দ স্যার্টি কবিযা মোহে 
পতিত হয় ।...আমাকে সব্বনোকের মহেশবব খজ্ঞ, তপস্যা 
প্রভৃতি সব্ববিধ কর্শেব ভোভ্তা এবং সব্বভূতের সখা ও 
বন্ধু বলিয়া জানিলে পরম শান্তিলাভ হয ।...আমিই তোমার 
শত্রগণকে বধ কবিয়াছি, তুমি যন্ত্র হইযা তাহাদেব সংহাব কব, 
দুঃখিত হইও না, যুদ্ধে লাগিযা যাও, বিপক্ষকে বণে জয় 
কবিবে ।..*যাহার অন্তঃকবণ অহংজ্ঞানশূন্য, বীহাব বৃদ্ধি 
নিলিপ্ু, তিনি যদি সমস্ত জগৎকে সংহাব কনেন, তথাপি তিনি 
হত্য। করেন নাই, তাভাব পাপরূপ কোন বন্ধন হয় না” 
প্রশ এডাইবাব ফাঁকি দিবাব কোন লক্ষণ নাই। প্রশটি 
পরিকাবভাবে উত্থাপন কবা হইল। ভগবান কি, জগৎ কি, 
সংসাব কি, ধর্মাপখ কি, গীতা এই সকল প্রুশেব উত্তব সংক্ষেপে 
দেওয়া হইযাছে। অথচ সনুযাসশিক্ষা নয, কর্ণশিন্মাই 'ীতার 
উদ্দেশ্য। ইহাঁতেই গাঁতাব সাব্বনীন উপবোগিতা | 
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ধৃরাষ্ উব'চ 


ধর্মক্ষেত্রে কুরক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ | 
মামকাঃ পাওব।শ্চৈব কিমকৃব্বত সঞ্জয় |1১।। 
ধৃতরাষ্্র বলিলেন”_ 
হে জপ্লয়, ধর্মক্ষেত্র কৃকক্ষেত্রে যুদ্ধাথ্থে সমবেত হইয়া 
আমার পক্ষ ও পাণগুৰপক্ষ কি কবিলেন। 
সঙ্জঃ উবাচ 
দৃষ্টা তু পাণ্বানীকং ব্যারং দুধ্যোবনোস্তদা | 
আচার্ষ/মুপপঙগম্য রা বচনম্বুবীৎ |1২|। 
সপ্তয় বলিলেন, 
তখন রাজ দধ্যোধন রচিতব্যুহ পাওব-অনীকিনী দেখিয়া 
আচাধ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন। 
পশ্যৈতাং পাণুপুত্রাণামাচার্ষ) মহতীং চমূযৃ। 
বাং ভ্রপদপূত্রেণ তব শিঘ্যেণ ধীমতা 11৩ 
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“দেখুন আচার্ধ্য, আপনাব মেধাবী শিথ্য ভ্রপদতনয় ধুষ্টদায় 
দারা রচিতব্যহ এই মহতী পাওবসেনা দেখুন। 
অত্র শুবা -মহেখুাসা ভীমার্জনসমা যুধি। 
যুযুধানে। বিরাটশ্চ ভ্রপদশ্চ মহাবথ21181| 
বৃ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিবাজশ্চ বীধ্যবার় । 
পুকজিৎ কুর্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙগবঃ 11৫1 
বুধামন্যশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌক্তান্চ বীধ্যবার্‌। 
সৌতদ্রে৷ দ্রোপদেয়াশ্চ সত্ব এব মহাবাঃ || 
এই বিবাট সৈন্যে ভীম ও অর্জুনেব সমান মহাধনুদ্ধন বীর- 
পুরুষ আছেন, _বুযুধান, বিবাট ও মহারথী ক্রুপদ, 
দৃষ্টকেতু, চেকিতান ও মহাপ্রভাপী কাশিরাভ, পুরুজিৎ, 
কম্তিভোজ ও নবপুঙ্গৰ শৈব্য, 
বিক্রমশালী যুধামন্যু "ও প্রতাপবান উত্তমৌজা, 
সুভদ্রাতন অভিমন্যু ও দ্রৌপদীব পুত্রগণ, সকলেই 
মহাযোছ] | 
অস্মাকগড বিশিষ্ট যে তানিবোধ দ্বিজোত্তম | 
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞর্থং তাব্‌ বুবীমি তে।1৭|| 
আমাদেব মধ্যে যাহারা অসাধাবণ শক্তিসম্পনু, ধাহারা 
আমার সৈন্যেব নেতা, তাঁভাদেব নাম আপনার স্মরণা্থ বলিতেছি, 
লক্ষ্য করুন। 
ভবান্‌ ভীম্মণ্চ কর্ণশ্চ সমিতিপ্জয়ঃ | 
অশৃখায়া বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিয়দ্রথ: 11৮ 
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| অন্যে চ বহবঃ শব! মদর্থে ত্যক্তজীবিতা: | 
নানাশক্্রপ্রহবণাঃ সবে যুদ্ধবিশারদা2 |1৯| 
আপনি, ভীম্ম, কণণ ও মমববিজ্ষী কূপ, অশৃথামা, বিক 
সোমদত্ততনয় ভূবিশ্ববা এবং জধযদ্রখ, 
এবং অন্য অনেক বীবপুকঘ আমাব জন্য প্রাণের মমতা 
ত্যাগ কবিয়াছেন, ইঁহাবা সকলেই যুদ্ধবিশাবদ ও নানাবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র সভূজিত। 
অপধ্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীম্মাভিনক্ষিতমূ। 
পধ্যাপ্তং ধিদমেতেবাং বলং ভীমাতিবল্গিতন 11১০।। 
আমাদেব এই সৈন্যবল একে অপবিমিত, তাহাতে ভীম্ম 
আমাদের বক্ষাকর্তা, তাহাদেব ওই সৈন্যবল পরিমিত, ভীমই 
তাহাদের রক্ষা! পাইবাব আশাস্থল। 
অয়নেঘু চ সব্রেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
ভীম্মমেবাভিরক্ষস্ত ভবন্তঃ সব্ব এব হি 11১১) 
অতএব আপনাবা যুদ্ধের যত প্রবেশস্থলে স্ব স্ব নিদিষ্ট 
সৈন্য ভাগে অবস্থান কবিয়া সকলে ভীম্কেই রক্ষা 
করুন।” 
তস্য সংজনয়ব্‌ হর্ধং কুকবৃদ্ধঃ পিতামহ; | 
সিংহনাদং বিনদ্যোচৈচঃ শঙ্ঘং দধ্ৰৌ। প্রতাপবান্‌ 11১২। 
দৃধ্যোধনের প্রাণে হর্ধোদ্রেক কবিয়া কৃরুবৃদ্ধ পিতামহ 
ভীম্ম উচ্চ পিংহনাদে রণস্থল ধ্বনিত করিয়া মহাগ্রতাপভরে 
'শল্ঘনিনাদ করিলেন । 


চি 


গীতার ভূমিকা 


ততঃ শঙ্থাশ্চ ভেধ্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ 
সহসৈবাভ্যহণ)শ স শব্দস্ত্মুলোহভবৎ11১৩। 
তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদ্য অকস্মাৎ 
বাদিত হইল, রণস্থল উচচ-শব্দসঙ্চুল হইল । 
ততঃ শ্বেতৈহষৈধুক্তে মহতি স্যন্পনে স্থিত । 
মাধব পাণ্ডবশ্চৈৰ দিব্যৌ। শত প্রদধ্মৃতু5১৪।। 
অনন্তব শেতাশৃযুক্ত বিশাল বথে দণ্ডায়মান মাধব ও পাণু- 
পুত্র অর্জুন দিব্য শঙ্খন্বব বাজাইলেন। 
পাঞ্চজন্যং হৃবীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জষ2 | 
পৌও্ুং দধ্যৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্দ্া বৃকোদবঃ11১৫|| 
হৃধীকেশ পাঞ্চজন্য, ধনগ্ুয দেবদভ্ত, ভীমকর্া বৃকোদর 
পৌও্ড নামে মহাশঙ্থখ বাজাইলেন। 
অনস্তব্ভ্ুয়ং বাজা কৃন্ঠীপুত্রো যুধিষ্টিবঃ | 
নকুল: সহদেবশ্চ সুঘোঘমণিপুষ্পকৌ |1১৬।| 
কৃত্তীপুত্র রাজ। যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ এবং নকুলসহদেব 
সযোম ও মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন। 
_ কাশ্যশ্চ পরমেঘাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথ:। 
ধৃ্দ্যুয়ো!৷ বিবাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপবাজিতঃ11১৭| 
ক্রপদে৷ দ্রোপদেযাশ্চ সব্বশঃ পুথিবীপতে। 
সৌতদ্রশ্চ মহাবাহঃ শঙ্খান্‌ দাঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ |1১৮|! 
পরম ধনুর্ধর কাশিবাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদামু, অপরা- 
জিত যোদ্ধা সাত্যকি, 
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ভ্রুপদ, দ্রৌপদীব পূত্রগণ, মহাবাহ সুভদ্রাতনয়, সকলেই 
চারিদিক হইতে স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইলেন। 
স বোঘো ধার্তবাট্রাণাং হৃদযানি ব্যদাবয়ৎ। 
নভণ্চ পুখিবীঞ্চেৰ তুমুলোহভ্যনুনাদয়ং11১৯।। 
সেই মহাশব্দ আকাশ ও পৃথিবী তুমূলরবে প্রতিধ্বনিত 
করিয়৷ ধার্তবা্টগণেব হৃদব বিদীণ করিল। 
অথ ব্যবস্থিতানু দু ধার্তবাষ্টান কপিংবজঃ | 
প্রবৃে শত্ত্রসম্পাতে ধনুক্দ্যম্য পাগুবঃ 1 
হৃধীকেশং তদ। বাক্যমিদমাহ মহীপতে |1২০।। 
তখন শত্বনিক্ষেপ আবন্ধ হইবাব পৰে পাণুপুত্র অর্ভন ধনু 
উত্তোলন কবিযা হৃধীকেণকে এই কথা বলিলেন। 
অর্জন উতাচ 
সেনয়োরুতয়োর্মধ্যে বথং স্বাপয় মেহচ্যুত |২১।। 
যাবদেতানিবীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্নয়া সহ যোদ্ধব্যমঠ্মিন্‌ রণসমুদ্যমে |1২২। 
যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতা: 
ধার্তবাষ্টুস্য দৃব্বুদ্ধে গ্রিয়চিকীধবঃ 1২৩ 
অর্জন বলিলেন,__ 
“হে নিষ্পাপ, দুই সৈন্যেব মধ্যস্থলে আমার বখ স্থাপন কর, 
ততক্ষণ যুদ্ধম্পৃহায অবস্থিত এই বিপক্ষগণকে নিবীক্ষণ করি। 
জানিতে চাই, কাহাদের সহিত এই রণোৎসবে যুদ্ধ করিতে 
চুইবে। 
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দেখি এই যুদ্ধপ্রাীগণ কাহাবা, যাঁহাবা যুদ্ধক্ষেত্রে দববুদ্ধি 
ধৃতরাট্তনয় দুর্ধে/ধনেব প্রিয়কাধ্য করিবাব কামনায় এইখানে 
সমাগত হইযাছেন।” 
সঞ্য় উবাচ 
এবমুক্তো হৃধীকেশে৷ গুড়াকেশেন ভাবত। 
সেনযোকভবযোর্মব্যে স্থাপযিত্বা বথোত্তমহ 11২৪1 
ভীক্ষদ্রোণপ্রমুখতঃ সব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাহু। 
উবাচ পা পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কূরূনিতি |1২৫।। 
সপ্তয় বলিলেন, 
গুড়াকেশেব এই কথা শুনিয়া হৃধীকেশ দুই সৈন্যের 
মধ্যস্থলে সেই উৎকৃষ্ট বথ স্থাপনপুর্বক 
ভীম্ম, দ্রোণ এবং সমুদয় নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়৷ বলিলেন, “হে পার্থ, সমবেত কৃকগণকে দেখ |” 
তত্রাপশ্যৎ স্থিতার্‌ পার্থ: পিতৃনথ পিতামহান্‌। 
আচার্ধ্যান্‌ মাতুলা্‌ ভ্রাতুন পুর্রান্‌ সবীংস্তথা | 
শৃশুরান্‌ সুহৃদশ্চৈব সেনযোরুভযোবপি ॥২৬।। 
সেই বণস্বলে পার্থ দেখিলেন পিতা, পিতামহ, আচার্য, 
মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শুর, সুহৃদ, যত 
আৰ্বীয় ও স্বজন, দৃই পরস্পববিরোধী সৈন্যে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন। 
তার্‌ সমীক্ষ্য স কৌন্তেযঃ সব্বাব্‌ বন্ধুনবস্থিতান্‌। 
কৃপয়া পররাবিষ্টো৷ বিবীদন্িদম্বুবীৎ|1২৭| 
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সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে এইবপ অবস্থিত দেখিয়া কুত্তীপুত্র 
তীব্‌ কৃপায় আবিষ্ট হইয়া বিষাদগ্রস্ত হৃদধে এই কথা বলিলেন । 
অর্জন উবাচ 
দৃষটমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুনু-সুত্ব সমবস্থিতান্‌। 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পবিশুধ্যতি 11২৮|। 
বেপখুশ্চ শবীরে মে বোমহর্ষশ্চ জাযতে। 
গার্ভীবং সংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পবিদহ্যতে 11২৯।। 
অর্জন বলিলেন,__ 
“হে কু, এই সকল স্বজনকে যুদ্ধাথে অবস্থিত দেখিয়া 
আমার দেহেব অঙ্গ সকল অবসনু হইতেছে, মুখ শুকাইযা যাইতেছে 
সমস্ত শবীবে কম্প ও বোমহর্ধ উপস্থিত, গাণ্ীব অবশ 
হস্ত হইতে খসিযা পড়িতেছে, চর্ন যেন অগ্িতে দগ্ধ হইতেছে । 
ন চ শরোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিন্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব 11৩০। 
আমি দাডাইবার শৃক্তিরহিত হইলাম, মন যেন ঘুবিতে 
আরম্ভ কবিয়াছে। হে কেশব, অশুভ লক্ষণ সকল দেখিতেছি। 
ন চ শ্রেধোহনুপশ্যামি হহা স্বজনমাহবে। 
ন কাঙেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ11৩১|। 
যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্েয়ঃ দেখিতেছি না : হে কৃষ্ণ, 
আমি জয়ও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহি না| 
কিং নো বাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা। 
যেঘাম্ে কাঙিক্ষতং নো রাজ্যং ভোগা: সুখানি চ11৩২।| 
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ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যভাধনানি চ। 
আচার্্যাঃ পিতবঃ পত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ|1৩৩|। 
মাতুলাঃ শৃর্ভবাঃ পৌব্র!ঃ শ্যালাঃ সবিনস্থা | 
এতানন হস্তমিচ্ামি খুতোহপি মধ্সুদন 11৩৪।। 
বল, গোবিন্দ, বাজ্যে আমাদের কি লাভ? কি লাভ 
ভোগে? কি গ্রযোজন জীবনে? যাঁহাদের জন্য বাজ্য, ভোগ, 
জীবন বাঞ্চনীয, 
তাহাবাই জীবন ও ধন ত্যাগ কবিযা এই বণক্ষেত্রে 
উপস্থিত, আচার্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, 
মাতুল, শৃরভব, পৌত্র, শ্যালক, কৃটুষ্ব। হে মবুস্দন, 
ইঁহাবা যদি আমাকে বব কবেন, তথাপি তাহাদিগকে বধ কবিতে 
চাই না। 
অপি ত্রেলোক্যবাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে। 
নিহত্য ধার্তবাষ্টান্রঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন |1৩৫ | 
ব্রিলোকবাজ্যেব লোভেও চাই না, পুখিবীব আধিপত্য 
ত দূরেব কথা। ধার্তবা্ীকে সংহাব কবিয়া, হে জনার্দান! 
আমাদের কি মনেব স্খ হইতে পাবে? 
পাপমেবাশযেদস্মার্‌ হত্বৈতানাততাযিন: | 
তণ্মান্াহ্া ববং হস্থং ধার্তাবাট্রার সবান্ধবার। 
স্বজনং হি কথং হত্া। সুখিনঃ স্যাম মাধব 11৩৬ 
ইহাবা আততাষী, তথাপি ইহাদেব বধ কবিলে পাপই 
আমাদের মনে আশ্রয পাইবে । অতএব খধার্তরাষ্গণ যখন 
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আমাদের আরবীয়, তখন তাহাদিগকে সংহাব করিতে আমব। 
অবিকারী নহি। হে মাধব, স্বজন বধে আমবা কিরূপে সুখী 
হইব? 
য্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। 
ক্লক্ষষকৃতং দোঘং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌ |1৩৭।| 
কখং ন ভ্ঞবশস্মাভিঃ পাপাদদ্মানিবন্ভিতু | 
কূলক্ষবকৃতং দোষং প্রপণ্যত্তিজখার্দন 11৩৮ 
যদিও ইহাবা লোভে বুদ্ধিত্রষ্ট হুইযা কুলক্ষযেব দোষ ও 
মিত্রেব অনিটকবণে মহাপাপ বুঝেন না, 
আমবা, জনার্দন, কূলক্ষষজনিত দোঘ বুঝি, কেন আমাদের 
জ্ঞান হইবে না, এই পাপ হইতে আমবা কেন নিবৃত্ত 
হইব না? ৃ 
কলক্ষযে প্রণশ্যন্থি কুলধর্্ীঃ সনাতনাঃ। 
ধর্থে নণ্টে কূলং কৃত্ন্রমধর্মোহভিভবত্যুত।1৩৯।। 
কুলক্ষয়ে সনাতন কৃলুধর্্মসসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয, ধর্শনাশে 
অধন্ম সমস্ত কূলকে অভিভূত কবে। 
অবন্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদ্ঘান্তি কৃলস্বিয়ঃ। 
সত্রীঘূ দট্টাথ বার্ষেয় জায়তে বর্ণসন্কব: 11801 
অধর্মের অভিভবে, হে কৃষ্ণ, কুলন্ত্রীগণ দণ্চবিভ্রা হয়! 
কুলগ্রীগণ দশচরিত্রা হইলে বর্ণসঙ্কর হয। 
সঙ্কবো নরকায়ৈব ক্লঘানাং কূলস্য চ। 
পতস্তি পিতরো৷ হ্যেঘাং লুপ্তপিপ্ডোদকক্রিযাঃ118১।| 


৭ 


গীভার ভূমিকা 


বর্ণসঙ্কব কল ও কূলনাশকগণেব নবক প্রাপ্তিব হেতু. কেননা 
তাহাদেব পিতৃপুকঘগণ পিখ্োদক হইতে বঞ্চিত হইয়া পিতুলোক 
হইতে পতিত হন। 
দোবৈনেতৈঃ কুলছছানাং বণসহ্করকারকৈঃ। 
উৎসাদ্যন্তে জাতিধন্ত্নাঃ কলবর্মাশ্চ শাশৃতাঃ |8২।। 
কৃলনাশকদেব এই বণসঙ্করোৎ্পাদক দোষ সকলের ফলে 
সনাতন জাতিধর্ম সকল ও কুলধর্্ সকল উৎসনু হয়। 
উৎসনুকুলধর্্াণাং মনুষ্যানাং জনার্দন: | 
নরকে নিযতং বাসো ভবতীতানুশুশ্ুম 118৩।॥ 
ধাহাদেব কুলবর্ম উত্সন্ু হইযাছে, সেই মনুষ্যদের নিবাস 
নরকে নিদিষ্ট হয়, ইহাই .প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়। 
আসিতেছি। 
অহোঁবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা৷ বয়ম্‌ । 
যদ্রাজ্যস্থখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ 11881 
ওহো। ! আমরা অতি মহৎ পাপ করিতে কৃতনিশ্চয় হই- 
য়াছিলাম, যে, রাজ্যস্থুখের লোভে স্বনকে বধ করিতে উদ্যম 
করিতেছিলাম | 
যদি মামপ্রতীকাবমশস্ত্রং শত্ত্রপাণয়ঃ | 
ধার্তবাষ্ট/া রণে হন্যুন্ডন্মে ক্ষেমতরং তবেৎ 118৫) 
যদি অশস্্র ও প্রতীকাবে অনুদ্যোগী আমাকে সশস্ত্র ধার্ত- 
রাটুগণ রণে সংহার করেন, তাহাই ইহা অপেক্ষা আমার 
মঙ্গল |” 


২৮ 


গীতার ভূমিকা! 


সঞ্জয় উবাচ 
এববুক্তার্জনঃ সংখ্যে রখোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিস্যজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগুমানস: 118৬।|। 
সগ্রয় বলিলেন,_ 
এই বলিযা অঞ্জন শোকোদ্ধেগে কল্ঘিতচিত হইয়া যুদ্ধ- 
কালে আরাঢ শর ধনু পরিত্যাগ পুর্বক রথে বসিয়া পড়িলেন। 


৫ 


সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষু প্রাপ্তি 


গীতা মহাভারতেব মহাযদ্ধেব গ্রারন্তে উক্ত হয়। অতএব 
গীতাব প্রথম শ্রোকে দেখি রাজ! ধৃতরা্ট দিব্যচক্ষপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের 
নিকট যুদ্ধেব বার্ড জিজ্ঞাসা কবিতেছেন। দুই সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত, তাহাদের প্রথম চেট্ট! কি, বৃদ্ধ রাজ৷ তাহ। জানিতে 
উতস্ত্ুক। সপ্জয়েব দিব্যচক্ষপ্রাপ্তিব কথা৷ আধুনিক ভারতের ইংরাজী 
শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোকের চোখে কবিব কম্পন! ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। যদি বলিতাম অমুক লোক দৃবদৃষ্টি (01217 
$0১218০০) 9 দূবশ্ববণ (0181-200150) প্রাণ্ত হইয়। 
দৃবস্থ রণক্ষেত্রের লোমহর্ষণ দৃশ্য ও মহাবখীগণের সিংহনাদ 
ইন্দ্িষগোচব কবিতে পারিয়াছিলেন, তাহ হইলে বোধ হয় 
কথাটি তত অবিশ্বাসযোগ্য না-ও হইতে পাবিত। আর ব্যাস- 
দেব যে এই শক্তি সঞ্জরকে প্রদান কৃবিযাছিলেন, তাহ) আরও 
আবাঁঢে গল্প বলিবা উডাইতে প্রবৃত্তি হব। যদি বলিতাম 
যে একক্রন বিখাত যুবোপীঘ বিজ্ঞানবির অমুক লোককে স্বপা- 
বস্থাপ্রাপ্ত (31900113550) কণিয়। তাহা মুখে সেই দূৰ ঘটনার 
কতক বএন। অবনত হইযাহিলেন, তাহ। হইলেই যাহার পাশ্চাত্য 
[1/190061300-এব কথা মনোযোগের সহিত পড়িযাছেন, 
তীহারা বিশ্বাস করিতেও পাবিতেন। অখচ 11501090013] 
যোগশক্তির নিকষ ও বর্জনীয় অল্প মাত্র। মানুষের মধ্যে 


গীতার ভূমিকা 


এমন অনেক শক্তি নিহিত বহিষাছে যে পর্বকালের সভ্যজ্াতি 
সেই সকল জানিত ও বিকাশ কবিত ; কিন্ত কলি-সম্ভৃত অজ্ঞানের 
সোতে সেই বিদ্যা ভাসিযা গিয়াছে, কেবল 'শাংশিকরূপে অল্প 
লোকেব মণ্যে গুপ্ত ও গোপনীষ জ্ঞান বলিযা বক্ষিত হইয়া আসি- 
তেছে। সুক্দৃষ্টি বলি স্ুল ইব্দ্াতীত সূক্ট্েন্তিয় আছে 
যাহা দ্বাবা আমবা স্ুল ইন্দ্রিযেব আযভ্তাতীত পদাধ 'ও জ্ঞান আযন্ত 
কবিতে পাবি, সৃক্ম বস্ত দর্শন, সুন্ঘ শব্দ শ্ববণ, সুক্ষ গন্ধ 
আঘাণ, সূক্ষ্ম পরা স্পর্ণ 'ও সৃক্ষু আহাব আল্মাৰ কবিতে পাবি। 
সূক্ষাদৃষ্টৰ চবম পবিণামকে দিব্যচক্ষু বলে, তাহাৰ প্রভাবে দূরস্থ, 
গুপ্ত বা অন্যলোকণত বিবষ সকল আমাদেব জ্ঞানগোচর হয়। 
পবম যোগশভ্ডিন আদাব মহামুনি ব্যাস যে এই দিব্যচক্ষু সঞচয়কে 
দিতে সক্ষম ঠিলেন, তাহ। অবিশ্বাস কবিবাৰ কোন৪ কাবণ 
দেখিতে পাই লা। পাশ্চাত্য 1)510010954ব অঞ্জুত 
শক্তিতে যদিও আমবা অবিশ্বাসী হই না, তবে অভুল। জ্ঞানী 
ব্যাসদেবেব শক্তিতে অধিগ্রাসী ভইব কেন? শক্তিমানেব শক্তি 
পবেব শন্ীীবে সংক্রানিত হইতে পাবে, তাহার ভূবি ভূবি প্রমাণ 
ইতিহাসে প্রত্যেক পুঠার ও মনুষ।-জীবনেব প্রত্যেক কাধ্যে 
পাওধা যাব। নেপোলিষন, ইতে৷ প্রভৃতি কর্ধণীর উপযুক্ত 
শক্তিসংক্রাণ দ্বাবা৷ তাহাদেব কার্ধোব সহকাকী প্রস্বত করিযা- 
ছেন। অতি সাণান্য যোশীও কোন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইযা কিছু- 
ক্ষণেব জনয বা কোন ও বিশেব কার্যে প্রযোগ ক'ববাব জন্য পবকে 
স্বর পিক প্রনান করিতৈ পারেন-ব্যাসদেৰ ত জগতের শ্রেষ্ঠ 


৩১ 


গীতার গুঁমিক। 


মনীষী ও অসামান্য যোগসিদ্ধ পুরুঘ। বাস্তবিক, দিব্যচক্ষর 
অস্তিত্ব আঘাে গল্প না হইয়া বৈজ্ঞানিক সত্য হইবার কথা । 
আমরা জানি, চক্ষু দর্শন করে না, কর্ণ শ্ববণ করে না, নাসিকা 
আঘাণ কবে ন।, ত্বক্‌ স্পর্শ উপলব্ধি কবে না, রসনা আস্বাদ করে 
না; মনই দর্শন কবে, নই শ্ববণ কবে, মনই আঘাণ করে, 
মনই স্পর্শ উপলব্ধি কবে, মনই আস্বাদ কবে। দর্শন শাস্ত্রে 
ও মনস্তত্ববিদ্যায় এই সত্য অনেকদিন হইতে গুহীত হইয়া আসি- 
য়াছে, 1)91)1)0037এ ইহা বৈজ্ঞানিক প্ররোগ দ্বারা পরীক্ষিত 
হইয়। প্রমাণিত হইযাছে, যে চক্ষু মুদ্রিত হইলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের 
কাধ্য যে কোন নাড়ী দ্বাবা সম্পাদিত হইতে পাবে। তাহাতে 
ইহাই প্রতিপনু হয যে চক্ষু ইত্যাদি স্থলেন্দ্রিয় জ্ঞানস্রাপ্তির কেবল 
সুবিধাজনক উপাব, স্থল শরীরে সনাতন অভ্যাসে বদ্ধ হইয়া 
আমবা তাহাদেৰ দাস হইয়াছি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে যে কোন 
শারীরিক প্রণালী দ্বাবা সেই জ্ঞান মনে পৌ'ছাইতে পারি- যেমন 
জন্ধ স্পর্শ দ্বারা পদাধেব আকৃতিব ও স্বভাবের নিভুল ধারণা করে। 
কিন্তু অন্ধের দৃষ্টি '9 স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে এই প্রভেদ 
লক্ষ্য করা যায় যে স্বপ্রাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পদার্ধের প্রতিমুত্তি 
মনের মধ্যে দেখে । ইহাকেই দর্শন বলে। প্রকৃতপক্ষে আমি 
সন্দুখস্থিত পুস্তক দর্শন করি না, সেই পুস্তকেৰ যে গ্রতিমূত্তি আমার 
চক্ষুতে চিত্রিত হয, তাহাই দেখিয়া মন বলে, পুস্তক দেখিলাম । 
কিন্ত স্বপ্রাবস্থাপ্রাপ্ডের দূরস্থ পদার্থ বা ঘটনা দর্শনে ও শ্ববণে 
ইহাও প্রতিপন্ন হর যে, পদাধধভ্গনশ্রাপ্তির জন্য কোন শারীরিক 


৩হ 


গীতার ভূমিকা 


পরণালীব আব্যশকতা নাই-_সূশ্ৃষ্টি্ধারা দশন কবিতে পারি । 
নগুনে ঘবে বসিযা সে সময় এডিনবরোতে যে ঘটনা হইতেছে, 
গনেৰ মব্যে তাহা দেখিলাম, এইরূপ দষ্টান্তেব সংখ্য। দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাকেই সৃক্বৃটি বলে। সৃক্যদৃষ্টিতে ও 
দিব্যচক্ষতে এই প্রভেদ আছে যে সুক্ষাদর্শী মনেব মধ্যে অদৃষ্ট 
পদাথেব প্রতিমুন্তি দর্নন কবে, দিব্যচন্ষ দ্বাবা আমবা মনেৰ মধ্যে 
(সই দৃশ্য ন। দেখিব।, শাবীবিক চক্ষেব সন্গুখে দেখি, চিন্তাস্বোতে 
সেই শব্দ না শুনিযা শাবীরিক কণে ওনি। ইভা এক সামান্য 
দৃষ্টান্ত (01/509]এ বা কাশিব মব্যে সমসামধিক ঘটনা দেখা । 
কিন্ত দিব্যচক্ষপ্রাপ্ত যোগীব পক্ষে এইরূপ উপকবণের কোন 
আবশ্যকতা নাই, তিনি এই শক্তিবিবাশে বিনা উপকরণে দেশ- 
কালেব বন্ধন গ্লিযা অন্য দেশের ও অন্য কালে ঘটন। অবগত 
হইতে পারেন । দেশবন্ধন মোচনেব প্রমাণ আমবা যথেষ্ট 
পাইযাঁচি, কালবন্ধন ও যে মোচন কনা যায, মানুঘ যে ব্রিকালদশী 
হইতে পাবে, তাহাব এত বু সংখাক ও সন্দোঘজনক প্রমাণ 
এখনও জগতেব সমক্ষে উপস্থিত কবা হয নাই । তবে যদি 
দেশবন্ধন মোচন কবা সম্ভব হয, কালবন্ধন মৌচন অসম্ভব কথা 
বলা যায না। যাহা হউক, এই ব্যাসদত্ত দিব্যচশ্: দ্বাব। সপ্ভষ 
হন্তিনাপুবে থাকিযাও যেন ককক্ষেত্রে দাড়াউযা সমবেত ধার্ত- 
বাষ্টু ও পাণ্ডবগণকে চক্ষে দেখিলেন, দূর্য্যোধনেৰ উক্তি, পিতামহ 
ভীম্মেব ভীম সিংহনাদ, পাঞ্চজন্যের কৃরুধ্বংসঘোষক মহাশব্দ 
ও *গীতার্থদ্যোতক কৃষ্ণার্জন-সংবাদ কর্ণে শ্ববর্ করিলেন। 
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গীতার ভূমিকা 


আমাদেব মতে মহাভাবতও বপক নহে, কৃষ্ণ ও অর্ভনও 
কবির কল্পনা নহে, গীতাও আধুনিক তাকিক বা দার্শনিকেব 
সিদ্ধান্ত নহে । অতএব গীতাব কোন কখা যে অসম্ভব বা যুক্তি- 
বিকদ্ধ নহে, তাহা প্রতিপন্ন কবিতে হইবে । এইজন্যই দিব্য 
চক্ষপ্রাপ্তিব কথায় এত বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম । 


দুর্য্যোধনের বাকৃকৌশল 

সয় সেই প্রথম যুদ্ধচেষ্টা বর্ণনা করিতে আবন্ত কবিলেন। 
দূর্যোধন পাণ্বসৈন্য বচিত ব্যৃহ দেখিযা দ্রোণাচাধ্যেব নিকট 
উপস্থিত হইলেন । কেন দ্রোর্ণেব নিকট গেলেন তাহাব ব্যাখ্যা 
আবশ্যক । ভীম্মই সেনাপতি, যুদ্ধেব কথা তাঁহাকেই বলা 
উচিত ছিল, কিন্তু ক্টবৃদ্ধি দু্যোখনেব মনে ভীম্মেব উপর 
বিশ্বাস ছিল না। ভীম্ম পাওবদেব অনুবক্ত, হস্ডিনাপুবেব 
শান্ত)নুমোদক দলের (১6206 1১97) নেতা ; যদি পাওবে 
ধার্তবাট্রই যুদ্ধ হইত, ভীন্ম কখনই অস্ত্রধারণ কবিতেন না, 
কিন্ত কৃকদের প্রাচীন শক্র ও সমকক্ষ সামাজ্যলিপন্থু পাঞ্চালজাতি 
দ্বারা কৃরুরাজ্য আক্রান্ত দেখিয়া কুরুজাতির প্রধান পুরুষ, যোদ্ধা 
ও বাজনীতিবিদু-_সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বাহুবলে 
চিররক্ষিত স্বজাতির গৌরব ও গ্রাধান্যের শেষ রক্ষা করিতে 
কৃতসঞ্ষচল্প হইয়াছিলেন। দুধ্যোধন স্বযং অস্ুরপ্রকৃতি, রাগ- 
দ্বেষই তাহার সব্বকার্য্ের প্রমাণ ও হেতু, অতএব কর্তব্যপরায়ণ 
মহাপুরুঘেব মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম, কর্তব্যবুদ্ধিতে প্রাণপ্রাতিম। 
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গীতার ভূমিকা! 


পাণ্ডবগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে সংহাব কবিবাব বল এই কঠিন তপস্বীর 
গ্রাণে আছে, তাহা কখনও বিশ্বাস কবিতে পাবেন নাই। 
স্বদেশহিতৈধী পবামর্শেব সময স্বীয মত প্রকাশপৃর্বক স্বজাতিকে 
অন্যায় ও অহিত হইতে নিবৃত্ত কবিতে প্রাণপণ চেষ্টা কবিযাও 
সেই অন্যায় ও অহিও একবাব লোক ছাবা স্বীকৃত হইলে স্বীয 
মত উপেক্ষা কবিযা অধর্দযুদ্ধেও স্বজাতিবক্ষা ও শক্রদমন কবেন, 
ভীম্মও সেই পক্ষ অবলম্বন কবিযাছিলেন। এই ভাবও দুর্ষো- 
ধনেব রোধাতীত। অতএব ভীম্বমেব নিকট উপস্থিত না হইযা 
দ্রোণকে স্মরণ কবিলেন। দ্রোণ ব্যক্তিগতভাবে পাধ্ধীলবাজেব 
ঘোব শক্র, পাঞ্চাল দেশেব বাজকুমাব ধৃষ্টদ্যুমু গুক দ্রোণকে বধ 
করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ, অথাৎ দর্ধ্যোধন তাবিলেন, এই ব্যক্তিগত 
বৈরভাবের কথা স্মবণ কবাইলে আচাধ্য শাস্তিব পক্ষপাত পবি- 
ত্যাগ কবিয়া পৃণ উৎসাহে বুদ্ধ কবিবেন। স্পষ্ট সেই কখা৷ 
বলিলেন না । ৃষ্টদ্যুমেব নামমাত্র উল্লেখ কবিলেন তাহার পৰে 
ভী্মকেও সন্ত কবিবাব ত্রন্য তাহাকে ককবাজ্যেব বক্ষক ও 

[জয়ের আশাস্বরূপ বলিয়া নিদিষ্ট করিলেন । প্রথম বিপন্দেব 
মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাৰ নাম উল্লেখ কবিলেন, পৰে স্বসৈন্যেব কয়েক- 
জন নেতাব নাম বলিলেন, সকলে নহে, দ্রোণ ও ভীম্মের নামই 
তীহার অভিসন্ধিসিদ্ধ্যর্থ যথেষ্ট, তবে সেই অভিসন্ধি গোপন কবিবাব 
জন্য আব চাবি-পাঁচাটি নাম বলিলেন। তাহাব পবে বলিলেন, 
“আমার সৈন্য অতি বৃহৎ, ভীম্ম আমার সেনাপতি, পাওবদেব 
পন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহাদেব আশীস্থল ভীমের বাহুবল, 
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গীতার ভূমিক। 


অতএব আমাদের জয হইবে না কেন? তবে ভীম্মই যখন আমাদের 
পুধান ভরসা, তাহাকে শক্র-আক্রমণ্ণ হইতে বক্ষা করা সকলের 
উচিত, তিনি খাকিলে আমাদের জয অবশ্যন্তাবী।” অনেকে 
'অপধ্যাপ্ত' শব্দের বিপবীত অর্থ কবেন. তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, 
দুধ্যোধনেব সৈন্য অপেক্ষাকৃত বৃহ, সেই সৈন্যের নেতাগণ ' 
শৌরব্যে বীব্যে কাহারও নৃযুন নহেন, আত্মশ্রাধী দুর্য্যোধন কেন 
স্ববলের নিন্দা কবিযা নিরাশা উৎপাদন কবিতে যাইবেন ” 
ভীম্ম দধ্যোধনেব মনেব ভাব ও কথাব গুঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পাবিয়া 
তাহাব সন্দেহে অপোদনার্থ সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিলেন | 
দুর্যোধনের হৃদয়ে তাহাতে হর্ধোৎপাদন হইল । তিনি ভাবিলেন 
আমাব উদ্দেশ সাবিত হইযাছে, দ্রোণ ও তীন্ম দ্বিধা দূর করিয। 
যুদ্ধ কৰিবেন। 


পুর্ব সুচন। 

যেই ভীম্বেব গগনভেদী শঙ্খন্দে রণক্ষেত্র কম্পিত হইল, 
তখনই সেই বিশাল কৌরব সেনার চাবিদিক হইতে রণবাদ্য 
বাজিয়া উঠিল এবং বণোল্লাসে বথীগণ মাতিতে লাগিল । অপর- 
দিকে পাওবদের শ্রেষ্ঠ বীর ও তীহাব সারথি শ্রীকৃষ্ণ ভীম্মের 
যুদ্ধাহ্বানের উত্তরস্বরূপ শঙ্খনাদ করিলেন এবং যুধিষ্টির প্রভৃতি 
পাও্বপক্ষীয বীরগণ স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইয়া রণচণ্তীকে সৈন্যের 
হৃদয়ে জাগাইলেন। সেই মহার্‌ শব্দ পৃথিবী ও নভঃস্থলকে 
হবনিত কবিয়া যেন ধার্তরাষ্্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ইচ্ছার 
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গীতার ভূমিক1 


এই অর্থ নহে যে ভীন্ম প্রভৃতি এই শব্দে তীত হইলেন, তীহারা 
বীরপুকঘ, বণচণ্তীব আহ্বানে ভীত হইবেন কেন? এই উক্তিতে 
কবি প্রথম অত্যুতৎ্কট শব্দেব শাবীবিক বেপবান সঞ্াব বর্ণন। 
করিয়াছেন, যেমন বজনাদ অনেকবার মন্তক দ্বিখণ্ডিত কবিষ। 
যায এইরূপ শ্রোতার বোধ হয, তেমনই এই বণক্ষেত্রব্যাপী 
মহাশব্দেব স্গাৰ হইল , আব এই শব্দ যেন ধার্তবার্টগণেব 
ভাবী নিধনেব ঘোষণা, যেই হৃদযগুলি পাগুবদেব শস্ত্র বিদীর্ণ 
কবিবে, পৃর্রেই তাহাদেব শঙ্খনাদ সেইগুলি বিদীর্ণ কবিযা৷ গেল। 
যুদ্ধ আবন্ত হইল, দুই দিক হইতে শস্ত্রনিক্ষেপ হইতে লাগিল, 
এই সমষে অর্জন শীকৃষ্ণকে বলিলেন, “তুমি আমাব বখ দৃই 
সৈন্যের মব্যতাগে স্থাপন কব. আমি দেখিতে ইচচা কবি, 
কে কে বিপক্ষ, কাহাব৷ যুদ্ধে দূ্বূদ্ধি দুর্য্যোধনেব প্রিষ কর্ণ 
করিতে সমাগত হইযাছেন, কাহাদেৰ সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ কবিতে 
হইবে ।' অর্জনেব ভাব এই যে আমিই পাওবদেব আশাস্বল, 
আমা দ্বাবাই বিপক্ষের প্রধান পুধান যোদ্ধা হস্তবা, অতএব 
দেখি ইহাবা কাহাবা | এই পর্যন্ত অর্জনেব সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়ভাব 
রহিযাছে, কৃপা কিন্বা দৌব্বল্যেব কোন চিহ্ন নাই । ভারতের 
অনেক শ্রেষ্ঠ বীবপুকঘ বিপক্ষে সৈন্যে উপস্থিত, সকলকে সংহাব 
কবিয়া অর্জন জ্যোষ্টব্রাতা যুধিষ্ঠিবকে অসপত্ব সামাজ্য দিবার জন্য 
উদ্যোগী । কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে অর্জনেব মনে দৌব্বল্য 
আছে, এখন চিত্ত পরিক্ষার না৷ করিলে এমন কোনও সময়ে উহা৷ 
অকস্মাৎ চিত্ত হইতে বুদ্ধিতে উঠিযা৷ অধিকাৰ করিতে পারে যে 
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গ্বীতার ভূমিকা 


পাওবদের বিশেষ অনিষ্ট, হয ত সব্বনাশ হইবে । সেইজন্য 
শ্বীকৃষ এমন স্থানে বথ স্থাপন করিলেন যে ভীন্ম দ্রোণ ইত্যাদি 
অর্জনেব প্রিষজন তীহার সম্মুখে বহিলেন অথচ আব সকল 
কৌববপক্ষীষ নৃপতিকে দেখিতে পান, এবং তাঁহাকে বলিলেন, 
দেখ. সমবেত কৃরুজাতিকে দেখ | স্মরণ করিতে হয যে অর্জুন স্বয়ং 
কুকভাতীয়, কুরুবংশেব গৌরব, তাহাব সকল আত্মীষ, গ্রিফজন, 
বাল্যেব সহচরগণ সেই কৃকজাতীয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের 
মুখে এই তিনটি সামান্য কথাব গভীর অর্থ ও ভাব হৃদযঙ্গম হয় । 
তখন অর্জন দেখিলেন ধাহাদেব সংহার কবিষা যুধিষ্ঠিরেব অসপত্ব 
রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, তাহাবা আব কেহ নন, নিজ প্রিয় 
আত্বীয, গুরু, বন্ধু, ভক্তি 'ও ভালবাসার পাত্র । দেখিলেন সমস্ত 
ভাবতেব ক্ষত্রিযবংশ পরস্পবের সহিত গ্রিষ সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ 
অখচ পরমস্পবকে সংহাব কবিতে এই ভীঘণ রণক্ষেত্রে আগত। 


বিষাদের মূল কারণ 


অর্জুনের নির্বদের মূল কি? অনেকে এই বিষাদের 
প্রশংসা কবিয়া শ্বীকৃষ্কে কৃমার্গপ্রদর্শক ও অধর্মের অনুমোদক 
বলিয়া নিন্দা করেন। শখবীষ্টধর্মের শাস্তিভাব, বৌদ্ধধর্থ্ের 
অহিংসাভাব এবং বৈষ্ণবধর্শের প্রেমভাবই উচচ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম, 
যুদ্ধ ও নরহত্য। পাপ, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাতক, তাহার 
এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এই অসঙ্গত কথা বলেন। কিন্ত 
এই সকল আধুনিক ধারণ! দ্বাপর যুগের মহাবীর পাওবেব মনেও 
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উঠে নাই ; অহিংসাভাব শ্রেষ্ঠ, বা যুদ্ধ, নবহত্যা, ভ্রাতৃত্যা 
ও গুকহত্যা মহাপাপ বলিষা যুদ্ধে বিবত হওযা উচিত, এই চিন্তার 
কোনও চিহ্নও অর্জনেব কথার বাত্ত হয না। বলিলেন বটে, 
গুকজনকে হত্যা কবা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কবা শ্রেয়স্কব, 
বলিলেন বটে যে বন্ধুবান্ধবেব হত্যা পাপ আমাদিগকে আশ্ষ 
কবিবে, কিন্থ কর্থেব স্বভাব দেখিবা এই কখা বলেন নাই, কর্ম্েব 
ফল দেখিযা বলিলেন ; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাব বিঘাদ ভ্নার্থ 
এই শিক্ষা দিয়াছেন যে কর্মেব ফল দেখিতে নাই, কর্ম্েব স্বভাব 
দেখিযা সেই কর্ম উচিত না অনুচিত স্থিব কবিতে হয। অর্জুনেব 
প্রথম ভাব এই যে ইহাবা আমাব আত্বীয, গুকভন, বন্ধু, বাল্যসহচর, 
সকলে স্নেহ, ভক্তি ও ভালবাসাব পাত্র, ইহাদেৰ হত্যায অসপত্ব 
রাজ্যতোগ কবিলে সেই বাজ্যভোগ কদাচ স্্খপ্রদ হইতে পাবে 
না, বরং যাবজ্জীবন দূঃখ ও পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতে হয, বন্ধুবান্ধব- 
শৃন্য পৃথিবীব বাজ্য কাহাবও বাঞ্তনীয নছে। অর্জুনের দ্বিতীষ 
ভাব এই যে প্রিষজনকে হত্যা কবা ধর্শাবিকদ্ধ, বাহাবা দ্বেষেব পাত্র, 
তাহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা কৰা ক্ষব্রিযেব বর্দ্ব। তৃতীয ভাব এই 
যে স্বার্ধেব জন্য এইরূপ কর্শা কবা ধর্মবিরুদ্ধ ও ক্ষত্রিয়ের 
অনুচিত। চতুর্থ ভাব এই যে ভ্রাতুবিরোধে ও ভ্রাতৃহত্যাষ 
কূলনাশ ও জাতিধ্বংস ঘটিবে, এইবপ কুফল স্থষ্টি কুলবক্ষক ও 
জাতিবক্ষক ক্ষত্রিয়বীবেব পক্ষে মহাপাপ । এই চাবিটি ভাৰ 
ভিন্ন অর্ভুনের বিধাদেব মূলে আর কোনও ভাব নাই | ইহা না 
বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার অর্থও বুঝা যায় না। 
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খবীষ্টধর্্ন, বৌদ্ধধর্দন, বৈঞ্ণববর্মের সহিত গীতাব বর্ধের বিরোধ 
ও মামঞস্যের কখা পবে বলা হইবে । অর্জুনের কখাব ভাব 
সূক্ম্বিচারে নিবীক্ষণ কবি তাহার মনেব ভাব প্রদর্শন কৰি। 


বৈঝ্ঃবা মায়ার আক্রমণ 

অর্জন প্রথম তীহাব বিষাদের বর্ণনা কবিলেন। ন্নেহ ও 
কৃপাৰ অকম্মাং বিদ্রোহে মহাবীর অর্জন অভিভূত ও পবাস্ত, 
তাহার শরীরেব সমস্ত বল এক মুহূর্তে শুকাইয়া৷ গিয়াছে, অজ 
সকল অবসনু, দঁড়াইবার শক্তি নাই, বলবান হস্ত গাণ্ডীব ধারণে 
অসমর্থ, শোকেৰ উত্তাপে জরের লক্ষণ ব্যক্ত, শরীবেব দৌব্বল্য 
হইয়াছে, ত্বক যেন অগ্সিতে দগ্ধ হইতেছে, মুখ ভিতবে শুকাইয়া 
গিয়াছে, সমস্ত শবীব তীব্ভাবে কম্পমান, মন যেন সেই আক্রমণে 
ঘুরিতেছে। এই ভাবে বর্ণন। পড়িব। প্রথম কবিব তেজস্বিনী 
কল্পনার অতিবিক্ত বিকাশ বলিয়া কেবল সেই কবিত্ব-সৌন্দধ্য 
ভোগ কবিয়া ক্ষান্ত হই , কিন্ত যদি সৃক্ষ্মাবিচারে নিরীক্ষণ কবি, 
তখন এই বর্ণনার একটি গু অর্থ মনে উদয হয়। অর্জুন পুবের্বও 
কুকদের সহিত যুদ্ধ কবিয়াছেন, অথচ এইরূপ ভাব কখনও হয় 
নাই, এখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় হঠাৎ এই আশুবিক উৎপাত হই- 
যাছে। মনুঘ্যজাতির অনেক অতিপ্রবল বৃত্তি ক্ষত্রিয় শিক্ষা 
ও উচচ আকাঙক্ষা দ্বারা পরাভূত ও আবদ্ধ হইয়া অর্জনের 
হৃদয়তলে গুপ্তভাবে রহিয়াছে । নিগ্রহ দ্বাব৷ চিত্তশুদ্ধি হয় 
ন!, বিবেক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিব সাহায্যে সংযমে চিত্তশুদ্ধি হয় ৫ 


গীতার ভূমিক। 


নিগৃহীত বৃত্তি ও ভাব সকল হয এই জন্মে, নহে পবজন্মে এক 
দিন চিন্ত হইতে উঠি বুদ্ধিকে আক্রমণ করে এবং জয় কবিয়া 
সমস্ত কর্ম স্ববিকাশেব অনুকূল পখে চালায। এই হেতু, যে 
এই ভল্মে দবাবান, সে অনা জন্ম নিষ্ঠুব হয, যে এই জন্মে 
কামী ও দুশ্চবিত্র, সে অনা জন্মে সাধু ও পবিভ্রচেতা হব। 
নিগ্রহ না কবিষ। বিবেক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিব সাহায্যে শুক্তিগুলি 
প্রত্যাখ্যান কৰিব! চিত্ত পবিক্ষাব কবিতে হয। ইহাকেই সংযম 
বলে। জ্ঞানেব প্রভাবে তমোভাবেব অপনোদন না হইলে 
সংবম অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্ভনেব অজ্ঞান দূৰ কবিয়া 
সুপ্ত বিবেক জাগাইযা চিন্তশোবন কবিতে ইচছুক। কিন্ত 
পরিহাধ্য বৃত্তি সকল চিন্ত হইতে উত্তোলনপূব্বক বৃদ্ধিব সন্মুখে 
উপস্থিত না কবিলে বুদ্ধিও প্রত্যাখ্যান কবিবাব অরসব পাব না, 
উপরন্ত খুদ্ধেই অন্ত:স্থ দৈত্য ও 'বাক্ষস বিবেক দ্বাবা হত হয. 
তখন বিবেক ধুদ্ধিকে মুক্ত কবে । যোগেব প্রথম অবস্থায যত 
কৃপ্রনৃ্ি চিন্তে বদ্ধমূল হইয়া বহিযাচ্ছে, প্রবল বেগে বৃদ্ধি আক্র- 
মণ কবিযা অনত্যন্ত সাধককে ভীতি ও শোকে বিহ্বল কবিষা 
ফেলে, ইহাকেই পাশ্চাত্য দেশে বলে শয়তানেব প্রলোভন, ইহাই 
মাবের আক্রমণ । কিন্তু সেই ভীতি 'ও শোক অজ্ঞানসন্ভূত, সেই 
প্রলোভন শযতানেব নহে, ভগবানেব। অন্তর্ধ্যামী জগংগুরুই 
সেই সকল প্রবৃর্তি সাবককে আক্রমণ কবিবাৰ জন্য আহ্বান 
॥ করেন, অমঙ্গলেব জন্য নহে, মঙ্গলের জন্য, চিত্তশোধনের জন্য। 
$গিকষ্চ যেমন সশবীবে বাহ্যজগতে অর্ভনেৰ সখা ও সাবি, 
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তেমনই তীহার মধ্যে অশবীবী ঈশুব ও অন্তর্ধ্যামী পুরুঘোত্তম, 
তিনিই এই গুপ্তবৃত্তি ও ভাব প্রবল বেগে এক সমযে বুদ্ধিব উপব 
নিক্ষেপ কবিলেন। সেই ভীঘণ আঘাতে বুদ্ধি ধূর্ণ্যমান হইল 
এবং প্রবল মানসিক বিকাব তৎক্ষণাৎ স্ুল শবীবে কবিবণিত 
লক্ষণ সকলে ব্যক্ত হইল। প্রবল অপ্রত্যাশিত শোক দৃঃখেব 
এইরূপ শাবীবিক বিকাশ হয, তাহা! আমবা জানি. তাহা মনুষ্য- 
জাতিব সাধাবণ অনুভবেব বহির্ভত নহে । অর্জনকে ভগবানেব 
বৈষ্ণবী মাষা অখণ্ড বলে এক মুহূর্তে অভিভূত কবিল, সেই- 
জনা এই প্রবল বিকাব | যখন অধর্মম দযা প্রেম ইত্যাদি কোমল 
ধর্নমেব আকাব ধাবণ কবিযা অজ্ঞান জ্ঞানেব বেশে ছদ্মবেশী হইযা 
আসে, গান কৃষ্ণ তমোগুণ উজ্জ্বল ও বিশদ পবিত্রতাৰ ভাণ কবিষা 
বলে, আমি সাত্বিক, আমি জ্ঞান, আমি ধর্ম, আমি ভগবানেব 
প্রিষ দূত, পুণ্যরূপী ও পুণ্যপ্রবর্তক, তখন বুঝিতে হইবে যে 
ভগবানেব বৈষ্ণবী মায়া বুদ্ধিব মধ্যে প্রকাশ হইযাছে। 


বৈঝ্ঃবী মায়ার লক্ষণ 
এই বৈষ্ণবী মায়ার মুখ্য অস্ত্র কৃপা ও শ্সেহে। মানবজাতিব 
প্রেম ও ভালবাস বিশুদ্ধ বৃত্তি নহে, শাবীবিক ও প্রাণকোঘাগত 
বিকারেব বশে পবিত্র প্রেম ও দয়া কলুঘিত ও বিকলাঙ্গ হয়! 
চিত্তই বৃত্তিব বাসস্থান, প্রাণ ভোগেব ক্ষেত্র, শবীব কর্মের যন্ত্র 
বুদ্ধি চিন্তার রাজ্য । বিশুদ্ধ অবস্থায় এই সকলের স্বতন্ব অথচ 
পরস্পরের অবিবোধী প্রবৃত্তি হষ, চিভে ভাব ওঠে, শরীর দ্বার! 
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তদনুযাষী কর্ম হয, বুদ্ধিতে ততসম্পকীঁয় চিন্তা হয, প্রাণ সেই 
ভাব, কর্ম ও চিন্তার আনন্দ ভোগ কবে, জীব সাক্ষী হইয়া 
প্রকৃতি এই আনন্দময ক্রীভাদর্শনে আনন্দলাভ করে । অশুদ্ধ 
অবস্থায় প্রাণ শাবীরিক বা মানসিক ভোগেব জন্য লালাধিত 
হইযা শবীবকে কর্শবন্ত্র না কবিষা ভোগের উপায কবে, শবীব 
ভোগে আসক্ত হইয৷ বাব বাব শাবীবিক ভোগেব জন্য দাবী করে, 
চিত্ত শাবীবিক ভোগে কামনায আক্রান্ত হইযা নির্মল ভাব গ্রহণে 
অক্ষম হয, আব কলুঘিত বাসনাযুক্ত ভাব চিত্তসাগব বিক্ষৃ্দ কবে, 
সেই বাসনাব কোলাহল বৃদ্ধিকে অভিভূত কবিয়া ব্বিত কবে, 
বধির কবে, বুদ্ধি আব নির্মল, শান্ত, অন্রান্ত চিন্ত! গ্রহণে সমর্থ 
হব না. চঞ্চল মনেব বশীভূত হইয়া ভ্রমে, চিন্তাবিভ্রাটে, অনৃতের 
প্রাবল্যে অন্ধ হয। জীবও এই বুদ্ধিত্রংশে হৃতজ্ঞান হইযা 
সাক্ষীভাৰ ও নির্দল আনন্দভাবে বঞ্চিত হইযা আধাবেৰ সহিত 
নিজ একত্ব স্বীকাব কবিয়া আমি দেহ, আমি প্রাণ, আমি চিত্ত, 
আমি বুদ্ধি এই ভ্রান্ত ধাবণায় শাবীবিক ও মানসিক সুখ দুঃখে 
সুখী ও দুঃখী হয। অশুদ্ধ চিত্ত এই বিভ্রাটের মূল, অতএব 
চিত্তশুদ্ধি উন্তিব প্রথম সোপান। এই অশুদ্ধতা কেবল তাম- 
সিক ও রাজসিক বৃত্তিকে কলুঘিত কবিষা ক্ষান্ত হয় না, সাত্বিক 
বৃত্তিকে কলুঘিত কবে। অমুক লোক আমার শারীরিক বা 
মানসিক ভোগেব সামগ্রী, আমাব ভাল লাগে, তাহাকেই চাই, 
তাহাব বিরহে আমার ক্রেশ হয়, ইহা অশুদ্ধ প্রেম, শরীর ও প্রাণ 
চিত্তকে কলুঘিত কবিয়৷ নির্মল প্রেমকে বিকৃত করিয়াছে 


৪৩ 


গীতার ভূমিক। , 


বুদ্ধিও সেই অশুদ্ধতাব ফলে ভ্রান্ত হইযা বলে, অমুক আমাব স্ত্রী, 
ভাই, ভগ্লী, সখা, আত্বীষ, মিত্র তাহাকেই ভালবাসিতে হয়, 
সেই প্রেম পুণ্যময, সেই প্রেষের প্রতিকূল কার্য যদি কব, তাহা 
পাপ, ক্রুবতা, অধন্ম। এইরূপ অশুদ্ধ প্রেমেব ফলে এমন 
বলবতী কৃপা হয ষে প্রিষজনের কষ্ট, প্রিয়জনের অনিষ্ট অপেক্ষা 
ধর্মকে জলাঞ্চলি দেওয়াও শ্রেয়স্কব বোধ হয়, শেঘে এই কৃপাব 
উপর আধান্ত পড়ে বলিবা ধর্মকে অধন্্ন বলিযা নিজ দৌব্বল্যেব 
সমর্ন করি। এইরূপ বৈষ্ণবী মাযার প্রশ্াণ অর্জনেব প্রত্যেক 
কথায় পাওয়া যায়। 


বৈষ্গবা মায়ার ক্ষুত্রতা 


অর্জনের প্রথম কখা, ইহারা আমার স্বজন, আত্মীষ, ভাল- 
বাসার পাত্র, তাহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া আমাদেব কি 
হিত সাধিত হইবে ? বিজেতার গর্ব, রাজাৰব গৌবব, ধনীব 
সুখ? আমি এই সকল শূন্য স্বার্থ চাই না| লোকের বাজ্য, 
ভোগ, জীবন প্রিয় হয কেন? স্বী, পুত্র, কন্যা আছেন বলিয়া, 
আত্বীয় স্বজনকে সুখে বাখিতে পারিব বলিয়!, বন্ধু-বান্ধবেৰ 
সহিত এ্রশুধ্যের সুখে ও আমোদে দিন কাটাইতে পারিব বলিয়া 
এই সকল সুখ ও মহত্ব লোভের বিষয়। কিন্তু যাহাদের জন্য 
জামর! রাজ্য, ভোগ ও সুখ চাই, তাহারাই আমাদের শত্রু হইয়। 
যুদ্ধে উপস্থিত। তাহার! আমাদিগকে বরং বধ করিতে প্রস্তুত 
তথাপি আমাদের সহিত রাজ্য 'ও স্ুখ একত্র ভোগ করিতে সন্ত 
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নন। আমাকে বব করুন, আমি কিন্তু তাহাদিগকে কখন বধ 
কবিতে পাবিব না। যদি তাহাদেব হত্যায় ত্রিলোকরাজ্য 
অধিকাব কবিতাম, তাহা হইলেও পাবিতাম না, পুথিবীর 
অসপত্ব সাম্রাজ্য কি ছাব! স্থুলদর্শী লোক-_ 

“ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ বাজ্যং সুখানি চ। "” 
এবং 

'এতান হস্তমিচছামি ঘুতোতপি ব 

অপি ব্রলোক্যবাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।' 
এই উক্তিতে মোহিত হইয়৷ বলেন. 'অহো ! অর্জনের কি 
মহান্‌ উদাব নিংস্বার্থ প্রেমময় ভাব। রুধিবাক্ত ভোগ ও সুখ 
অপেক্ষা পরাজয়, মবণ, চিবদুঃখ তাহাব বাঞ্চনীয় ।” কিন্ত 
যদি অর্জুনের মনের ভাব পরীক্ষা করি, আমরা. বুঝিতে পারি 
যে অর্জনের ভাব অতি ক্ষদ্র- দুর্বলতা-প্রকাশক, ক্লীবোচিত। 
কুলের হিতার্ধে ব প্রিষজনের প্রেমে, কৃপাব বশে, রক্তপাতের 
ভয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ তন্গ করা অনাধ্যেব পক্ষে মহৎ উদার 
ভাব হইতে পাবে, আর্ব্যের পক্ষে তাহা মধ্যম ভাব, ধর্ম ও 
ভগবংপ্রীতির জন্য স্বার্থত্যাগ করাই উত্তম ভাব। অপর পক্ষে 
কুলের হিতার্ধে, প্রিষজনের প্রেমে. কৃপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে 
ধর্ম পবিত্যাগ করা অধম তাব। ধর্ম ও ভগবতপ্রীতির জন্য 
স্মেহ, কৃপা ও তয় দমন কর৷ প্রকৃত আধ্যভাব। এই ক্ষদ্রতাবের 
সমর্থনার্থ অর্জন স্বজনহত্যার পাপ দেখাইযা৷ আবার বলিলেন, 
ধার্তরাষ্টদের বধে আমাদের কি সুখ, কি মনস্তাষ্টি হইতে পারে ? 
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তাহাবা আমাদেব বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয-স্বজন. যদিও অন্যায় কবেন 
ও আমাদের শক্রতা কবেন, রাজ্য অপহবণ করেন, সত্যতঙ্গ 
কবেন, তাহাদের বধে আমাদেব পাপই হইবে, সুখ হইবে না! ।”” 
অর্জন ভুলিয়৷ গরিযাছিলেন যে তিনি ধর্মযুদ্ধ করিতেছেন, নিজ 
সুখেব জন্য ব৷ যুধিষ্টিবেব স্তখের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা ধার্তরাষ্ট্রবধে 
নিযুক্ত হন নাই, ধর্মস্থাপন, অধর্মনাশ, ক্ষত্রিষধর্ম পালন, ভারতে 
বন্ধপ্রতিষ্ঠিত এক মহৎ সাম্াজ্য স্থাপন এই যুদ্ধেব উদ্দেশ্য | সমস্ত 
সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া জীবনব্যাপী দৃঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য কবিযাও 
এই উদেশ্যসিদ্ধি অর্জনেব কর্তব্য । 


কুলনাশের কথ। 

কিন্ত স্বীয় দুর্বলতাব সমর্ধনে অর্জুন আর এক উচচতব 
যুক্তি আবিষ্ষার কবিলেন, এই যুদ্ধে কুলনাশ ও জাতিনাশ হইবে, 
অতএব এই যুদ্ধ বর্শাযুদ্ধ নহে, অধর্শযুদ্ধ। এই ভ্রাতৃহত্যায 
মিত্রদ্রোহ, অধ্ধাং যাহাবা স্বতাবতঃ স্বনুক্ল ও সহায়, তাহাদেব 
অনি করা হয, উপরস্থ স্বীয় কল অথাৎ যে কৃরুনামক ক্ষত্রিয় 
বংশ 'ও জাতিতে উভয় পক্ষেব জন্ম হইয়াছে, তাহার বিনাশ সাধিত 
হয়| প্রাচীন কালে জাতি প্রাষই রক্তেব সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। এক মহান কূল বিস্তাব পাইযা জাতিতে পবিরত হইত, 
যেমন ভোজবংশ, কুরুবংশ ইত্যাদি তারত-জাতিব অন্তর্গত কুল- 
বিশেষ এক-একটি বলশালী জাতি হইযাছিল। কুলের মধ্যে 
যে অন্তবিবোধ ও পবম্পরের অনিষ্টকরণ তাহাকেই অর্জন মিষ্থ- 
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দ্রোহ নামে অভিহিত কবিলেন। একে এই মিব্রদোহ নৈতিক 
হিসাবে মহাপাপ, তাহাতে অর্খনীতিক হিসাবে এই মহান দোষ 
মিত্রদ্রোহে সন্নিবিষ্ট যে কুলক্ষয তাহাব অবশ্যন্তাবী ফল। সনা- 
তন কুলধর্ম্বেব সম্যক পালন কুলেব উন্ৃতিৰ ও অবস্থিতিব কারণ, 
যে মহৎ আদর্শ ৫ কর্দুশৃঙ্খলা গাহস্থ্যজীবনে ও রাজনীতিক 
ক্ষেত্রে পিতৃপুকঘগণ স্থাপিত 9 বক্ষিত কবিযা আসিতেছেন, 
সেই আদর্শেব হানি ব! শৃঙ্খলাব শিথিলীকবণ হইলে কুলেব 
অধঃপতন হয। কুল যতদিন সৌভাগ্যবান ও বলশালী হইয। 
খাকে, ততদিন এই আদর্শ ও কর্শৃষ্থলা বক্ষিত হয়, কূল ক্ষীণ 
2 দুর্বল হইয। পড়িলে তমোভাবেৰ প্রসারণে মহান্‌ ধর্মে শিথিলতা 
হষ, তাহাৰ ফলে অরাজকতা, দুনীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রবিষ্ট 
হয, কুলে মহিলাগণ দুশ্চবিত্রা হয এবং কুলেৰ পবিত্রতা নষ্ট 
হয, নীচজাতীয ও নীচচবিত্রবিশিষ্ট লোকের ওঁরসে মহার্‌ কুলে 
পুত্রোৎপাদন হয। তাহাতে পিতৃপুকষেব প্রকৃত সন্ততিচ্ছেদে 
কূলহন্তাদেব নবকপ্রাপ্তি হয এবং অধর্ম্েব প্রসাবে, বর্ণসঙ্কব- 
সম্ভৃত নৈতিক অবোগতি ও নীচ গুণেব বিস্তারে এবং অবাজকতা 
প্রভৃতি দোঘে সমস্ত কূলও বিনাশপ্রাপ্ত হয এবং নরকপ্রাপ্তিব 
যোগ্য হয়। জাতিধর্দ্ম ও কুলধর্ম উভয়ই কুলনাশে নষ্ট হয। 
জাতিধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কৃলসমষ্টিতে যে মহান্‌ জাতি হয়, সেই জাতিৰ 
পুরুঘপরম্পবাষ আগত সনাতন আদশ ও কর্মশৃঙ্খলা । তাহার 
পরে অর্জন আবাব তাহার প্রথম সিদ্ধান্ত ও কর্তৃব্যকর্মবিষয়ক 
উর টন রিত ছেল রেপ বনিভার রি 
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রখে বসিযা পড়িলেন। কবি এই অধ্যাযেব শেষ শ্রোকে ইঙ্গিত 
কবিষা জানাইলেন যে শোকে তীহার বৃদ্ধিবিভ্রাট হইয়াছিল বলিয়া 
অর্জন এইরূপ ক্ষত্রিয়েব অনুচিত অনার্ধ্য আচবণে কৃতসঙ্কল্প 
হইযাছিলেন। 


বিষ্তা ও অবিস্ধা! 

আমবা অর্জনেব কূলনাশবিঘযক কখার মধ্যে একটি অতি 
বৃহৎ ও উন্নত ভাবেব ছায়া দেখিতে পাই. এই ভাবের সহিত 
যে গুরুতব প্রশ সংশিষ্ট, তাহাৰ আলোচনা গীতার ব্যাখ্যাকর্তার 
পক্ষে অতিশয প্রযোজনীয়। অথচ আমরা যদি কেবল গীতার 
আব্যান্ত্িক অর্থ অন্বেষণ করি, আমাদেব জাতীব, গার্হস্থ্য ও 
ব্যক্তিগত সাংসারিক কর্ণ ও আদর্শ হইতে গীতোক্ত ধর্দেব সম্পূর্ণ 
বিচ্ছেদ কবি, সেই ভাঁৰ ও সেই প্রশেৰ মহত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করিৰ এবং গীতোক্ত বর্ম সর্বব্যাপী বিস্তার সন্ভুচিত 
করিব। শঙ্কর প্রভৃতি যাভারা গ্াঁতাব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, 
তীহারা সংসাবপবাঙ্মুখ দার্শনিক অধ্যাত্ববিদ্যাপরায়ণ জ্ঞানী 
বা তক্ত ছিলেন, গীতায় তাহাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ভাব খুঁজিয়া 
যাহা প্রযোজনীয়, তাহাই লাভ করিয়া সন্তষ্ট হইলেন | হারা 
এক আধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও কন্মী তাহাবাই গীতার গুঢুতম শিক্ষার 
অধিকারী । গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী ও কন্মী ছিলেন, গীতার 
পাত্র অর্জন তক্ত ও কন্দী ছিলেন, তীহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের 
জন্য করক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা প্রচার করিলেন। একটি মহৎ 
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বাজনীতিক সংঘর্ষ গীতাপ্রচাবেব কাবণ, সেই সংঘর্ষে অর্জনকে 
মহৎ রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধিব যন্ত্র ও নিমিভ্ড রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
করা গীতাব উদ্দেশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রই শিক্ষাস্থল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ 
বাজনীতিবিদি ও যোদ্ধা, ধর্মাবাজ্য সংস্থাপন তাঁহাব জীবনের 
প্রধান উদ্দেশ্য, অর্জনও ক্ষত্রিয় বাজকুমাব, বাজনীতি ও যুদ্ধ 
ষ্টাহাধ স্রভাবনিবত কর্ম । গীতাব উদ্দেশ্য বাদ দিষা, গীতার 
বন্তা, পাত্র ও প্রচাবেব কাবণ বাদ দিয়া গীতাব ব্যাখ্যা কৰা 
চলিবে. কেন ? 

মানব-সংসারের পাচটি মুখ্য প্রতিষ্ঠা চিবকাল বর্তমান__ 
ব্যক্তি, পবিবার, বংশ, জাতি, মানবসমাষ্ট । এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠার 
উপব ধর্মও প্রতিষ্ঠত। ধর্মেব উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবৎ- 
প্রাপ্তি দুই মার্গ, বিদাকে আযত্তু করা এবং অনিদ্যাকে আয়ত্ত 
কবা, দুইটিই আত্মজ্ঞান ও তগবদ্র্শনেব উপায। বিদ্যাব মার্গ 
বৃন্দেব অভিব্যক্তি অবিদ্যাময প্রপঞ্চ পরিত্যাগ কবিয৷ সচিচদানন্দ 
লাত বা পব্বজ্ে লয । অবিদ্যার মার্গ সব্বত্র আত্মা ও ভগবানকে 
দর্শন করিয। জ্ঞানময মঙ্গলময় শক্তিময় পরমেশৃবকে বন্ধু, প্রভু, 
গুরু, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্য।, দাস, প্রেমিক, পতি, পত্তীৰপে 
প্রাপ্ত হওযা | শান্তি বিদ্যার উদ্দেশ্য, প্রেম অবিদ্যাব উদ্দেশ্য । 
কিন্ত তগবানেব প্রকৃতি বিদ্যাবিদ্যাময়ী | আমরা যদি কেবল 
বিদ্যাব মার্দ অনুসবণ কবি বিদ্যাময বৃদ্ধ লাভ কবিব, যদি কেবল 
অবিদ্যার মাগ অনুসরণ করি অবিদ্যাময় বৃদ্ধ লাভ করিব । বিদ্যা 
ও অবিদ্যা দইটিকেই মিনি আঁয়ন্ত করিতে পারেন, তিনিই 
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সম্পূর্ণভাবে বান্ুদেবকে লাভ কবেন ; তিনি বিদ্যা 'ও অবিদ্যার 
অতীত ীহাবা বিদ্যার শেঘ লক্ষ্য পধ্যন্ত পৌছিয়াছেন, 
তাহাব। বিদ্যাব সাহায্যে অবিদ্যাকে আয়ন্ত করিয়াছেন। ঈশা 
উপনিঘদে এই মহান্‌ সত্য অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা-_ 


অন্ধং তম: প্রবিশস্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। 
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যাযাং রতাঃ || 


অন্যদেবা হবিদ্যয়ান্যদেবাহরবিদ)য়া | 
ইতি শুশ্ম বীবাণীং যে নস্তদ্িচচক্ষিবে | 


বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্দ্বেদোভয়ং সহ। 
অবিদ্যয়৷ মৃত্যুং তীর্্ব। বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ 


'্বীহার। অবিদ্যাৰ উপাসক হন, তীহারা অন্ধ অভ্তানরূপ 
তমঃ মধ্যে প্রবেশ কবেন। বে ধীর জ্ঞানিগণ আমাদিগেৰ 
নিকট বন্নপ্ঞান প্রচাৰ কবিয়াছেন, তাহাদের মুখে শুনিয়াছি যে 
বিদ্যারও ফল আছে, অবিদ্যাবও ফল আছে, সেই দুই ফল 
স্বতৃদ্ত। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভযই জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে 
পারিযাছেন, তিনিই অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিযা 
বিদ্যা দ্বারা অমৃতময় পুকধোত্তমের আনন্দ ভোগ করেন।” 

সমস্ত মানবজাতি অবিদা। ভোগ করিয়৷ বিদ্যার দিকে অগ্র- 
সব হইতেছেন. ইহাই প্রকৃত ক্রমবিকশি। যাহার! শ্রেষ্ঠ, সাধক, 
যোগী, জ্রানী, ভক্ত, কর্দযোগী, ভীহাবা এই মহৎ অভিযাঁদের 
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অগ্রগামী সৈন্য, দৃব গন্তব্যস্থানে ক্ষিপ্রগতিতে পৌ'ছিয় ফিরিয়া 
আসেন 9 মানবজাতিকে সুসংবাদ শ্ববণ করান, পথ প্রদর্শন 
করেন, শক্তি বিতবণ করেন। ভগবানেব অবতার ও বিভূতি 
আসিযা পথ সুগম করেন, অনুকূল অবস্থা স্সাষ্টি করেন, বাধা 
বিনাশ কবেন | অবিদ্যায বিদ।, ভোগে ত্যাগ, সংসাবে সন্যাস 
আত্মাব মধো সবর্বভূত, সব্বভূতেব মধ্যে আত্মা. ভগবানে জগণ্, 
জগতে ভগবান, এই উপলব্ধি আসল জ্ঞান, ইহাই মানবজাতিৰ 
গন্তবাস্থানে গমনের নিদ্দিষ্ট পথ। আত্মজ্ঞীনেব সঙ্কীণত। 
উন্নতিব প্রধান অন্তবায, দেহাত্বকবোধ, স্বার্থবোধ. সেই সঙ্কীর্ণতাব 
মূল কাবণ, অতএব পবকে আত্মবৎ দেখা উন্মতিব প্রথম 
সোপান। মনুঘ। প্রখম বাক্তি লইযা খাকে,. নিজ ব্যক্তিগত 
শাবীবিক ও মানসিক উন্নতি, ভোগু ও শক্তিবিকাশে' বত থাকে । 
আমি দেহ, আমি মন, আমি প্রাণ, দেহের বল. স্তুখ, সৌন্দর্য।, 
মনেব ক্ষিপূতা আনন্দ, স্বচচতা, প্রাণে তেজ. ভোগ. প্রফুল্ল 
জীবনেব উদ্দেশ্য ও উন্ৃতির চবমাবস্থা, মন্ঘোর এই প্রথম 
বা আস্ুবিক জ্ঞান। ইহাবও প্রযোজন জাছে ;: দেহ, মন, 
প্রাণে বিকাশ ও পরিপূর্ণতা প্রথম সাধন কবিযা তাভাব পৰ 
সেই পূর্ণবিকশিত শক্তি পবের সেবা প্রয়োগ কৰা উচিত। 
সেইজন্য আন্সুরিক শক্তিবিকাশ মানবজাতিৰ সভ্যতাৰ প্রথম 
অবস্থা ; পশু, ষক্ষ, বাক্ষস, অসুর, পিশাচ পরাস্ত মনুঘ্যের মনে, 
' কর্মে, চবিত্রে লীলা! করে, বিকাশ পায। তাহার পব মনুঘ্য 
.আত্মজ্ঞান বিস্তাব করিয়া পবকে আত্মবৎ দেখিতে আবন্ত করে, 
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পবার্ধে স্বাথ ডুবাইতে শিখে । প্রথম পবিবারকেই ত্বান্্বৎ 
দেখে, ক্ত্রীসম্তানের প্রাণরক্ষাব 'জন্য প্রাণত্যাগ কবে, স্ত্রীসন্তানের 
স্ুখেব জন্য নিজ সুখ জলাঞ্জনি দেয়। তাহার পবে বংশ বা 
কুলকে আত্ববৎ দেখে, কুলরক্ষাব জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, 
প্রীসস্তানকে বলি দেয়, কুলের সুখ, গৌবব 'ও বৃদ্ধিব জন্য নিজের 
ও স্ত্রীসন্তানের স্ুখকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে জাতিকে 
আত্মবৎ দেখে, জাতিবক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ কবে, নিজেকে, 
সত্রীসন্তানকে কুলকে বলি দেয়,যেমন চিতোরের বাজ- 
পুতকুল সমস্ত রাজপুতজাতিব রক্ষার্থ বার বার স্বেচ্ছায় বলি 
হইল,__জাতির সুখ, গৌবব বৃদ্ধিব জন্য নিজেব, স্ত্রীসন্তানদের, 
কূলেৰ সুখ, গৌবব বৃদ্ধিকে জলাগ্জলি দেয়। তাহার পর সমস্ত 
মানবজাতিকে আত্মবৎ দেখে, মানবজাতিব উন্তিব জন্য প্রাণ- 
ত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে, কলকে, জাতিকে বলি দেয,_ 
মানবজাতিব সুখ ও উন্নতির জন্য নিজেব, স্ত্রীসস্তানদেব, কুলেব, 
দাতিব, সুখ, গৌবব ও বৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। এইবপ 
পবকে আত্ববৎ দেখা, পবের জন্য নিজেকে ও নিজেব স্ুখকে 
বলি দেওযা বৌদ্ধবর্ম ও বৌদ্ধধর্মপ্রসৃত খী্টধর্ষের প্রধান শিক্ষা । 
ধুরোপের নৈতিক উন্নতি এই পথে অএসর হইয়াছে। প্রাচীন 
যুরোপীয়গণ ব্যক্তিকে পরিবারে ডুবাইতে, পরিবারকে কুলে 
ডুবাইতে শিখিয়াছিলেন, আধুনিক যুবোপীয়গণ কুলকে জাতিতে 
ডুবাইতে শিখিয়াছেন, জাতিকে মানবসমষ্টিতে ডুবান এখন তীহা- 
€দের মধ কঠিন আদর্শ বলিয়। প্রচাবিত ; টলট্টয় ইত্যাদি মনীধিগণ 
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এবং সোশ্যালিষ্, এনাকিষ্ট ইত্যাদি নব আদর্শের অনুমোদক 
দল এই আদর্শ কাধ্যে পবিণত করিবার জন্য উৎসুক হইযাছেন। 
এই পধ্যস্ত যুবোপের দৌড। তীহারা অবিদ্যাৰ উপাসক, 
প্রকৃত বিদ্যা অবগত নহেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশস্থি যে২বিদ্যা- 
মুপাসতে। 

ভাবতে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভযই মনীঘিগণ আয় কবিযাছেন। 
তাহাবা জানেন অবিদ্যাব পঞ্চপ্রতিষ্ঠা তিন বিদ্যাৰ প্রতিষ্ঠ। 
ভগবান আছেন, তাহাকে না জানিতে পাবিলে অবিদ্যাও জ্ঞাত 
হয় না, আযন্ত হয না । অতএব কেবল পবকে আত্মবৎ ন৷ দেখিয়া 
আত্ববৎ পবদেহেঘু অর্থাৎ নিজেব মধ্যে ও পরের মধ্যে সমানভাবে 
ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন। নিজের উৎকর্থ কবিব, নিভেব 
উৎকর্ধে পবিবাবেব উৎকর্ধ সাধিত হইবে ; পবিবারেব উৎকধ 
কবিব, পবিবাবেন উৎকর্ধে কুলের 'উৎকর্ধ সাধিত হইবে ; জাতির 
উতৎকর্ধ কৰিব, জাতিৰ উৎকর্ধে মানবজাতিব উৎকর্ধ সাধিত হইবে , 
এই জ্ঞান আধ্য সামাজিক ব্যবস্থাৰ ও আর্ধ্য শিক্ষার মূলে নিহিত। 
ব্যক্তিগত ত্যাগ আর্ধ্ের মজ্জাগত অভ্যাস, পরিবারের জন্য 
ত্যাগ, কুলের জন্য ত্যাগ, সমাজের জন্য ত্যাগ, মানবজাতির 
জনা ত্যাগ, তগবানেৰ জন্য ত্যাগ । আমাদের শিক্ষায় যে দোঘ 
বা ন্যনতা লক্গিত হয়, সেই দোঘ কয়েকটি এতিহাসিক কারণের 
ফল, যেমন, জাতিকে সমাজের মধ্যে দেখি, সমাজের হিতে ব্যক্তিব 
ও পরিবারেব হিত ডুবাইয়া থাকি, কিন্তু জাতির বাজনীতিক 
স্কীবনবিকাশ আমাদেব ধর্মের অন্তর্গত মুখ্য অঙ্গ বলিরা গৃহীত 
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ছিল না। পাশ্চাত্য হইতে এই শিক্ষা আমদানী করিতে হইল | 
অথচ আমাদেরও প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে, মহাভারতে, গীতায়, 
রাজপুতানার ইতিহাসে, বামদাসের দাসবোধে এই শিক্ষা! আমা- 
দের স্বদেশেই ছিল। অতিরিক্ত বিদ্যা-উপাসনায়, অবিদ্য।- 
ভয়ে আমবা সেই শিক্ষা বিকাশ করিতে পাবি নাই, সেই দোঘে 
তমাভিভূত হইয়! জাতিধর্ন হইতে চ্যুত হইয়া কঠিন দাসত্বে, 
দুঃখে, অজ্ঞানে পড়িলাম. অবিদ্যাও আয়ত্ত কবিতে পারি নাই, 
বিদ্যাও হারাইতে বসিযাছিলাম। ততো ভুষয ইব তে তমো৷ 
য উ বিদ্যায়াং বতা2। 


শ্রীক্খের রাজনীতিক উদ্দেশ্য 

কূল ও জাতি মানবসমাজের ক্রমিক বিকাশে ভিনু হয়, 
প্রাচীনকালে সেই ভিনুতা ভাবতে ও অন্য দেশেও এত পরি- 
স্কুট হয় নাই। কয়েকটি বড় বড় কুলেব সমাবেশে একটি 
জাতি হইয়া দীঁড়াইত। এই তিনু, ভিন কুল হয় এক-পুর্বব- 
পুরুঘের বংশধর, নয় ভিন-বংশজাত হইলেও প্রীতিসংস্থাপনে 
এক বংশজাতি বলিয়া গৃহীত। সমস্ত ভারত এক বড় জাতি 
হয় নাই, কিন্তু যে বড় বড় জাতি সমস্ত দেশ ছাইয়া বিরাজ করিত, 
তাহাদের মধ্যে এক সভ্যতা, এক ধর্ম, এক সংস্কৃত ভাঘ। এবং 
বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। তথাপি প্রাচীনকাল 
হইতে একত্বের চেষ্টা হইয়া আসিয়াছিল, কখনও কূরু, কখনও 
পাঞ্চাল, কখনও কোশল, কখনও মগধ জাতি দেশের নেতা না 
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সাব্বভৌম বাজা হইয়া সাম্রাজ্য কবিত, কিন্তু প্রাচীন কৃলধর্ম্ন 
ও কুলের স্বাধীনতাগ্রিয়তা একত্বেব এমন প্রবল অন্তরায় স্যটটি 
করিত যে সেই চেষ্টা' কখন চিবকাল টি'কিতে পাবে নাই। 
ভাবতে এই একত্বেব চেষ্টা, অসপত্ব সামাজ্যের চেষ্টা পুণ্যকর্ম 
এবং রাজার কর্তব্যকর্মেব মন্যে গণ্য ছিল। এই একত্বের যোত 
এত প্রবল হইযাছিল যে চেদিবাজ শিশুপালেব ন্যায় তেজস্বী ও 
দুবন্ত ক্ষত্রিষও যুধিটিবেব সাম়াজ্যস্থাপনে পুণ্যকর্ম্ন বলিয়া যোগ- 
দান কবিতে সম্মত হইযাছিলেন। এইরূপ একত্ব, সাম্রাজ্য বা 
ধর্মবাজ্য সংস্থাপন শ্রীকৃষ্চেব রাজনীতিক উদ্দেশ্য । মগধরাজ 
জরাসন্ধ পৃর্রেই এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার শক্তি 
অধর্ম ও অত্যাচাবের উপব প্রতিষ্ঠিত অতএব ক্ষণস্থায়ী বলিয়৷ 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভীমেব হাতে বধ কবাইয়া সেই চেষ্টা বিফল 
করিলেন। শ্ীকৃষণেব কাধ্যের প্রধান বাধা গহ্বিত ও তেজস্বী 
কুরুবংশ। কুরুজাতি অনেকদিন হইতে ভারতেব নেতৃস্থানীয় 
জাতি ছিল, ইংকাজিতে যাহাকে 1)6567701)) বলে অর্থাৎ অনেক 
সমান স্বাধীন জাতির মধ্যে প্রধানত্ব ও নেতুত্ব, তাহাতে কুরজাতির 
পুরুঘপরম্পবাগত অধিকার ছিল। যতদিন এই জাতির বল 
ও গর্ব অক্ষুণুভাবে থাকিবে, ভারতে কখন একত্ব স্থাপিত হইবে 
না, শ্বীকৃষণ ইহা বুঝিতে পারিলেন। অতএব তিনি কুরুজাতির 
ধ্ধংস করিতে কৃতসন্কল্প হইলেন। কিন্তু ভারতের সাম্রাজ্যে 
কূরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ছিল, শ্রীকৃষঝ এই কথা 
* বিস্মৃত হন নাই ; যাহা। ধর্মত: কাহারও প্রাপ্য, তাহাতে তাহাকে 
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বঞ্চিত করা অধর্ম বলিয়া কুরুজাতির যে ন্যায়তঃ রাজা ও প্রধান, 
সেই যুধিষ্ঠিবকে ভাবী সএ।টপদে নিযুক্ত কবিবার জন্য মনোনীত 
করিলেন। শ্রীকৃঝ পরম খাম্মিক, সমর্থ হইয়াও হের বশে 
নিজের প্রিয যাদবকুলকে কুরুজাতির স্থানে স্বাপন করিবাৰ 
চেষ্টা করেন নাই, পাগডবদেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অবহেলা 
করিয়। নিজ গ্রিষতম সখা অর্জুনকে সেই পদে নিযুক্ত করেন 
নাই। কিন্ত কেবল বয়স ব৷ পুর্ব অধিকাব দেখিলে অনিষ্টেব 
সণ্তাবন৷ হয়, গুণ ও সামধ্যও দেখিতে হয়। বাজা যুধিষ্ঠির যদি 
অধান্মিক, অত্যাচাবী বা অশক্ত হইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ 
অন্য পাত্রকে অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইতেন। যুবিটিব যেমন 
বংশক্রমে, ন্যাব্য অধিকাবে ও দেশের পুর্বপ্রচলিত নিয়মে 
স্মাট হইবার উপযুক্ত, তেমনই গুণেও সেই পদেৰ প্রকৃত অবি- 
কারী ছিলেন। তাহা অপেক্ষা তেজস্বী ও প্রতিভাবান অনেক 
বড় বড় বীর নৃপতি ছিলেন, কিন্তু কেবল বলে ও প্রতিভাষ কেহ 
রাজ্যের অধিকারী হন না। রাভা৷ ধর্মনবক্ষা করিবেন, প্রকৃতি- 
রঞ্জন করিবেন, দেশরক্ষা করিবেন। প্রথম দই গুণে যুধিষ্ঠিব 
অতুলনীয় ছিলেন, তিনি বর্মপুত্র, তিনি দযাবান, ন্যায়পবায়ণ, 
সত্যবাদী, সতাপ্রতিজ্ঞ, সত্যকর্মা, প্রজার অতীব প্রিয় । শেঘোক্ত 
আবশ্যক গুণে তীহার যে ন্যুনতা৷ ছিল, তীহার বীর ভ্রাতৃদ্য 
তীম ও অর্জুন 'তাহা পুরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। পঞ্চ 
পাণ্ডবের তুল্য পরাক্রম বাজী বা বীরপুরুঘ সমকালীন তারতে 
ছিল না। অতএব জরাসদ্ধবধে কণ্টক উদ্ধার করিয়৷ শ্রীকৃষ্ণের, 
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পরামর্শে বাজ। যুধিষ্ঠির দেশেৰ প্রাচীন প্রণালী অনুসবণ করিষা। 
বাজসুয যন্ত কবিলেন এবং দেশেব সম্াট হইলেন। 

শ্বীকৃষণ বান্মিক ও বাজনীতিবিদ | দেশের বর্ম, দেশে 
প্রণালী, দেশেব সামাজিক নিবমের ভিতবে কর্ণ কবিয়া যদি তাঁহাব 
মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার সল্ভাবনা থাকে, তবে সেই ধর্মের 
ছানি, সেই প্রণালীব বিকদ্ধাচরণ, সেই নিয়ম ভঙ্গ কবিবেন কেন? 
বিনা কাবণে এইবপ বাট্রবিপ্রব ও সনাজবিপ্রুব কবা দেশেব 
অহিতকব হয়। সেই হেতু প্রথমে পুবাতন প্রণালী বক্ষা কৰিধা৷ 
উদ্দেশ্যসিদ্ধির ভন) সচেষ্ট হইলেন | কিস্ত দেশেব প্রাচীন 
প্রণালীব এই দোষ ছিল যে তাহাতে চেষ্টা সফল হইলেও সে 
ফল স্থারী হইবাব অতি অন্প সম্তাবনা ছিল। যাহার সামবিক 
বলবৃদ্ধি আছে, তিনি বাজসুয যজ্ কবিযা সম্গাট হইতে পাবেন 
বটে, কিন্ত তীহাৰ বংশধব ক্ষীণতেভ হইবামাত্র সেই মুকুট মন্তক 
হইতে আপনি খসিষা পড়ে। বে তেজস্বী বীরজাতিসকল 
তাহাব পিতা বা পিতামহ বশ হইযাছিলেন, তীহাবা বিজয়ীৰ 
পুত্রেব বা পৌত্রেব অধ্ধীনতা স্বীকাব কবিবেন কেন? বংশগত 
অধিকাৰ নহে, বাক্তসূঘ বস্ই অর্থাৎ অসাধাবণ বলবীধ্য সেই 
সামাজ্যেব মূল, ধাহাব অধিক বলবীর্ধা তিনিই যক্ু কবিযা স্মাট 
হইবেন। অতএব সামাজ্যেব স্থাযিত্ব পাইবার কোন আশা 
ছিল না, অল্পকাল প্রধানত্ব বা 1)2251)0175ই হইতে পারে । 
এই পুথাব আর একটি দোঘ এই ছিল যে, নবস্মাটেব অকস্মাৎ 
কল্পবৃদ্ধি ও প্রবানত্বনাভে দেশেব বলদৃপ্ত অসহিষ্ণু তেজন্বী 
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ক্ষত্রিয়গণেব হৃদয়ে ঈর্ধাবহ্ছি প্রজ্মলিত হয় ; ইনি প্রধান হইবেন 
কেন, আমরা কেন হইব না, এই বিচাব সহজে মনের মধ্যে 
উঠিবাব সম্ভাবনা ছিল। যুধিষ্টিবেব নিজকুলের ক্ষত্রিয়গণ 
এই ঈর্ঘায় তীহার বিকদ্ধাচাবী হইলেন, তাঁহাব পিতৃব্যের সম্তানণণ 
এই ঈর্ঘার উপর নিতব কবিয়া কৌশলে তাহাকে পদ্চ্যুত 
ও নিক্বাসিত কবিলেন। দ্বেঘেব প্রণালীব দোষ অভ্পদিনেই 
ব্যক্ত হইল। 

শীকৃষণ যেমন ধান্সিক তেমনই বাজনীতিবিদ। তিনি 
কশনও সদোঘ, অহিতকন বা সময়েব অনুপযোগী প্রণালী, উপায় 
বা নিম বদলাইতে পশ্চাংপদ হইতেন না। তিনি তীহাব 
ষুগেব প্রধান বিপ্রবকাবী। রাজ! ভূরিশবব শ্রীকৃষকে ভংসন৷ 
করিবার সনয় সমকালীন পুরাতন মতেব অনেক ভারতবাসীব 
আক্রোশ ব্যক্ত করিযা বলিলেন, কৃষ* ও কুষ্ণচালিত যাদবকুল 
কখনও ধর্ম্বেব বিকদ্ধাচবণ কবিতে বা ধর্মকে বিকৃত কবিতে 
কৃষ্ঠিত হন না, যে কৃষ্ণেব পবামশে,কাধ্য করিবে, সেই নিশ্চয় 
অবিলম্বে পাপে পতিত হইবে । কেন না, পুবাতন রীতিতে 
আসক্ত রক্ষণশীলের মতে নৃতন প্রয়াসই পাপ। শ্রীকৃষ্ণ যুধি- 
চিরেব পতনে বুঝিলেন_ _বুঝিলেন কেন, তিনি ভগবান, পৃব্ধে 
জানিতেন, যে, দ্বাপরযুগের উপযোগী প্রথা কলিতে কখনও 
রক্ষণীয় নহে। অতএব তিনি আব সেইরূপ চেষ্টা করিলেন 
না, কলির উচিত ভেদদণ্ড প্রধান রাজনীতি অনুসরণ করিয়া , 
গহ্বিত দৃপ্ত ক্ষত্রিয জাতির বল নাশে ভাবী সাম্রাজ্যকে নিক্ষণ্টক 
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করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি কুরুদেব পুরাতন সমকক্ষ 
শক্র পাঞ্চালজাতিকে কুকধ্বংসে প্রবৃত্ত করিলেন, যত জাতি 
কূরুদেব বিছ্বেঘে যুবিষ্টিবের প্রেমে বা বর্মরাজ্য 'ও একত্বেব 
আকাঙুক্ষাফ আকৃষ্ট হইতে পারে, সকলকে সেই পক্ষে আকর্ধণ 
করিলেন এবং যুদ্ধেব উদ্যোগ করাইলেন। যে সন্ধির চেটা 
হইল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আস্থা ছিল না, তিনি জানিতেন সন্কির 
সম্ভাবন। নাই, সন্ধি। স্থাপিত হইলেও সে স্থায়ী হইতে পাবে না, 
তথাপি ধর্শেব খাতিবে ও বাজনীতিন খাতিবে তিনি সন্ধির চেষ্টাষ 
প্রবৃত্ত হইলেন। সন্দেহ নাই, কৃকক্ষেত্র যুদ্ধ শ্বীকৃষ্ণেব রাজ- 
নীতির ফল, কৃকধ্বংস, ক্ষত্রিষধ্বংদ ও নিফণ্টক সাম্রাজ্য ও 
ভারতের একত্বস্থাপন তাহার উদ্দেশ) | ধর্মারাজ্য স্থাপনেৰ 
জন্য যে যুদ্ধ, সেই ধর্মযুদ্ধ, সেই ধর্ধযুদ্ধেব ঈশ্ববনিছিষ্ট বিজেতা, 
দিব্যশক্তিপ্রণোদিত মহাবখী অজুঁন। অর্জন শন্্রত্যাগ করিলে, 
শ্রীকৃষ্ণের বাজনীতিক পরিশ্বম পণ্ড হইত, ভারতের একত্ব সাধিত 
৪8551578177 


ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ 
অর্জনেৰ সমস্ত যুক্তি কুলের হিত অপেক্ষা করিয়া প্রয়োজিত, 
জাতির হিতচিন্তা লেহবশে তাহার মন হইতে অপসারিত হইয়াছে । 
তিনি কুরুবংশের হিত ভাবিয়া ভারতের হিত বিস্মৃত হইয়াছেন, 
অধর্মের ভয়ে ধর্মকে জলাঞ্ভলি দিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। 
স্বার্থের জন্য ভ্রাতৃবধ" মহাপাপ, এ কথা সকলে জানে, কিন্ত 
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ভ্রাতৃপ্রেমের বশে জাতীয অন সম্পাদনে সহার হওযা, জাতীয 
হিতসাধনে বিমুখ হওয়া, এই পাপ গুরুতব। অর্ভন যদি শশ্- 
ত্যাগ কবেন, অবর্থের জয় হইবে, দুর্ম্যোধন ভাবতে প্রধান নুপতি 
ও সমস্ত দেশের নেতা হইযা জাতীয চবিত্র ও ক্ষত্রিযফকূলের 
আচবশ স্বীয কুদ্টান্তে কলুঘিত কবিবেন, ভাবতেব প্রবল পরাক্রান্ত 
কূলনকন স্বার্থ, ঈর্ধা ও বিবোধপ্রিযতাব প্রেবণায় পবস্পবকে 
বিনাশ করিতে উদ্যত হইবে, দেশকে একত্রিত, নিযন্ত্রিত ও 
শক্তিব সমাবেশে স্ুবক্ষিত কবিবাৰ কোন অসপত্ব ধন্মপ্রণোদিত 
বাজশক্তি খাকিবে না, এই অবস্থা ঘে বিদেশী আক্রমণ তখনও 
কদ্ধ সমুদ্রের ন্যায ভাবতেব উপব পড়িষা প্লাবিত কবিতে প্রস্তত 
হইতেছিল, সে অসমযে আসিযা আধ্য-সভ্যতা ধ্বংস কবিয়। 
জগতে ভাবী হিতেব আশা নির্ধাল করিত। শ্ীকুণণ ও অর্ভুন 
প্রতিষ্টিত সায়াজ্যেব নাশে দূ সভঘ্ব বর্থ পরে ভাবতে বে 
রাজনীতিক উৎপাত আরম্ত হইযাচিল, তাহা তখনই আবন্তু হইত। 

লোকে বলে অর্ভন যে অনির্ঠেব ভযে এই আপ্ডি কবিয়া- 
ছিলেন, সত্য সত; কৃকর্ষেত্র যুদ্ধেব ফলে সেই অনিষ্ট ফলিল। 
ভ্রাতৃবধ, কুলনাশ, জাতিনাশ পর্যন্ত কুকক্ষেত্র যুদ্ধের ফল। 
কৃকক্ষেত্র যুদ্ধ কলি-প্রবন্তিত হইবাৰ কাবণ। এই যুদ্ধে ভীষণ 
ল্রাতৃবধ হইল, ইহা সত্য। জিজ্ঞাস্য এই, আর কি উপাবে 
শ্বীকৃষ্ণেব মহও উদ্দেশ্য সাধিত হইত ? এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি- 
প্রার্থনা বিফলতা৷ জানিযাও দন্ধিস্থাপনের জন্য বিস্তব চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, এমন কি পঞ্চ গ্রামও ফিরিয়া পাইলে যুধিষ্ঠির 
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যুদ্ধে ্গাণ্ত হইতেন, সেইটুকু পদ বাখিবাব স্থল পাইলেও শ্রীকৃষ্ণ 
পর্শবাজ্য সংস্থাপন কবিতে পারিতেন। কিন্ত দূধ্যোধনেৰ 
দা নিশ্চয ছিল, বিনাযুদ্ধে সুচ্যথ ভুমিও দিবেন না। যখন 
সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ যুদ্ধেব ফলেব উপব নির্ভব করে, সেই 
রছে। ভ্রাতৃবধ হইবে বলিয়া মহৎ কর্মে ক্ষান্ত হওমায় অধর হয। 
পবিবাবের হিত জাতিৰ হিতে, জগতেব ছিতে ডুবাইতে হয় ; 
ভ্রাতৃন্নেহে, পাবিবাবিক ভালবাসার মোহে কোটি কোটি লোকেব 
সর্বনাশ করা চলে না, কোটি কোটি লোকের তাবী সুখ বা 
দূঃখমোচন বিনষ্ট কবা চলে না, তাহাতে ন্যক্তিব ও কুলেব নবক- 
প্রাপ্তি হব। 

করক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইযাভিল, তাহাও সত্য কথা । এই 
বুদ্ধের ফলে মহাপ্রতাপান্বিত কুরুবংশ একরূপ' লোপ পাইল। 
কিন্তু কুরজাতিব লোপে যদি সমস্ত ভারত রক্ষা পাইযা থাকে, 
তাহা হইলে কুরুধ্বংসে ক্ষতি না হইয়া লাভই হইয়াছে । যেমন 
পারিবাবিক ভালবাসার মাযা আছে, তেমনই কুলেব উপর মায়া 
আছে। দেশতাইকে কিছু বলিব না, দেশবাসীর সঙ্গে বিরোধ 
করিব না, অনিষ্ট করিলে ও, আততায়ী হইলেও. দেশের সব্বনাশ 
আমাদেব মধ্যে যে বৈঝবী-মায়া-প্রসূত অধর্ম ধর্মের ভাণ করিয়া 
অনেকের বুদ্ধিত্রংখশ কবে তাহা এই কুলের মায়ার মোহে উৎপনু 
বিনা কারণে বা স্বার্ধের জন্য, নিতান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যকতার 
" অভাবে দেশতাইয়ের সঙ্গে বিরোধ ও কলহ করা অধর্ম্ম। কিন্তু যে 
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'দেশতাই সকলে মাকে প্রাণে বধ করিতে বা তীহাব অনি 
কবিতে বদ্ধপরিকব, তাহার দৌরাত্বা নীববে সহ্য করিযা সেই 
মাতৃহত্য। বা অনিষ্টাচরণকে প্রথ্রয দেওষা আব গুকতব পাতক। 
শিবাজী যখন সুসলমানেব পৃষ্ঠপোষক দেশভাইকে সংহার করিতে 
গেলেন, তখন যদি কেহ বলিতেন, আহা ! কি কব. ইহাবা 
দেশতাই, নীববে সহ্য কর, মোগল মহাবাট্দেশকে অধিকার 
করে করুক, মাবাঠাষ মাবাঠায় প্রেম খাকিলেই হয়”_কশাটি 
কি নিতান্ত হাস্যকব বোধ হইত ন! %» আমেবিকানবা যখন 
দাসত্বপ্রশা উঠ্াইবাব ভন) দেশে বিবোধক্টটি ও অন্তংস্থ যুদ্ধকটি 
করিষা সহস্ব সমন দেশভাইযেব প্রাণসংহাব করিলেন, তাহারা কি 
কুকর্দ্দ করিযাছিলেন ? এমন হয যে দেশতাইয়ের সঙ্গে বিবোধ. 
দেশভাইকে যুছ্ে, বব, জাতিব ছিত ও জগতেব হিতের একমাত্র 
উপাষ হয | ইহাতে কূলনাশেব আশঙ্কা যদি হয, তাহা হইলেও 
জাতিব হিত € ক্রগতেব হিতসাসনে ক্ষান্ত হইতে পাবি না। 
অবশ্য মদি সেই কুলের বক্ষা জাতিন হিতেব জন্য আবশ্যক হয, 
সমপ্যা জটিল হব। মহাভারতেব যুগে ভারতে জাতি প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই, সকালে কলকেই মনুঘ)ভাতিব কেন্দ্র বলিয়৷ জানিত। 
.সেইজন্যই তীগ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ষাহাবা পুরাতন বিদ্যার আকর 
ছিপ্লেন, পাগ্তবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা 
জানিতেন ষে বর্ম পাগুবদেৰ দিকে, ভানিতেন যে মহত সামাজ্য- 
সংস্থাপনে সমস্ত তাবতকে এক কেন্দ্রে আবদ্ধ করার প্রয়োজন 
ছিল। কিন্তু াহাবা ইভাও বৃঝিতেন যে কুলই ধর্মের প্রতিষ্ঠা' 
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€ জাতিন কেন্দ্র, কুলনাণে ধর্দবক্ষ! ও জাতিসংস্থাপন অসম্তব ৷ 
অর্ভনও সেই ভ্রমে পতিত হইলেন। এই যুগে জাতিই ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা, মানবসমাজেব কেন্দ্র। জাতিবক্ষা এই যুগেব প্রধান 
বর্ম, জাতিনাশ এই যুগেব অমার্জনীয় মহাপাতক | কিন্ত এমন 
যুগ আসিতে ও পাবে যখন এক বৃহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে, তখন হয়ত জগতেৰ বড় বড় জ্ঞানী ও কন্দ্রী জাতিব রক্ষাব 
জন্য বুদ্ধ করিবেন, অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্ুবকারী হইযা নব 
করুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া ভগতেব হিতসাধন কবিবেন। 


শ্রীকষ্খের রাজনীতির ফল 


প্রথম কৃপাব আবেশে অর্জন কূলনাশেব উপর অধিক নির্ভর 
করিয়াছিলেন, কেন না, এই বৃ টসন্যসমাবেশ দর্শনে কুলের 
চিন্তা, জাতির চিস্তা আপনিই মনে উঠে। বলা হইযাভে, 
কুলেব হিতচিন্ত। সেইকালেন ভাবতবাসীব পক্ষে স্বাভাবিক, 
যেমন জাতির হিতচিন্ষ। আঞ্চনিক মনুষ্যজাতির পক্ষে স্বাভাবিক । 
কিন্ত কূলনাশে জাতির প্রতিষ্ঠা নাশ হইবে, এই আশঙ্কা কি 
অমূলক ছিল? অনেকে বলে, অর্জন বাহা ভয কবিযাছিলেন, 
বাস্তবিক তাহাই ঘটিল. কৃকক্ষেব্রবুদ্দ ভাবতেব অবনতি ও 
দীর্ধকালব্যাপী পবাদীনতার মুল কাবণ। তেজস্বী ক্ষত্রিয়- 
নংশেব লোপে,ক্ষব্রতেজেব হাসে ভাবতের বিঘম অমজল হইয়াছে। 
“ একজন বিখ্যাত বিদেশী মহিলা, যাহা শ্রীচরণে অনেক হিন্দ 
এখন শিঘ্যভাবে আনতশিব, এই বলিতে কৃষ্ঠিত হন নাই যে 
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স্ব-ত্রিযনাশে ইংবেজ-সামাজ্য স্বাপনেব পথ সুগম করাই স্বয়ং 
ভশবান অবরীণ হইবাব আসল উদ্দেশ; ছিল। আমাদের 
ধাবণা, ষাহাব৷ এইরূপ অসংলগ্ন কথ! বলেন, তাহারা বিষয়াটি 
না তলাইযা অতি নগণ্য বাভনীতিক তত্বেন বশবত্ঁ হইয। 
শীকৃষ্চের বাজনীতির দোষ দেখাইতেছেন। এই বাগনীতিক 
তত্ব ঝ্্চবিদ্যা, অনাধ্য চিন্কাপ্রণাী-সন্দুত। অনাধ্যগণ আন্্রবিক 
বলে বলীয়ান, সেই বলকে স্বাধীনতা  ছশতীযষ সহত্বেৰ একমাত্র 
ভিন্তি বলিম৷ জানেন । 

জাতীয মহত্ব কেবল ক্ষত্রতেজের উপব প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পাবে ন!, চতুব্বণেৰ চতুহ্বিধ তেজেই সেই মহৰেন প্রতিষ্ঠা । 
সাস্বিক ব্ন্দীতৈজ বাজসিক ক্ষত্রতেজকে জ্ঞান, বিনয ও পরহিত- 
চিম্থাব মবুব সর্থীবনী ন্ুধায়, জীবিত কবিযা বাখে, ক্ষব্রতেজ 
শ!ন্ত বঙ্গতৈজকে বক্ষা কবে। ক্ষত্রতে্বহিত বুদতেজ তমো- 
ভাব ছারা আক্রান্ত হইয়া শূদ্রত্বের নিকৃছ গুণসকলকে আশ্য 
দের, অতএব যে দেশে ক্ষত্রিব নাই, সেই দেশে বাঙ্ণে বাস 
নিঘিদ্ধ । যদি ক্ষত্রিষফবংশের লোপ হয, নূতন ক্ষত্রিয়কে স্ষ্টি 
কর! বাদ্ধণেব প্রথম কর্তব)। বুল্লতেজপবিত্যক্ত ক্ষত্রতেজ 
ুর্দনন্ত উদ্দাম আস্গুবিক বলে পবিণত হইয়া প্রথম পরহিত বিনাশ 
কবিতে চেষ্টিত হয়, শেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। রোমান কৰি যথার্থ 
বলিয়াছেন, অস্সরগণ স্বীয় বলাতিরেকে পতিত হইয়া সমুলে 
বিন হয় । সত্ব রজকে স্যটি করিবে, রজ; সত্বকে রক্ষা! করিবে, 
সাত্বিক কার্যে নিযুক্ত হইবে, তাহা হইলে ব্যক্তির ও জাতির 
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মঙ্গল সম্ভব । সত্ব যদি বজঃকে গ্রাস করে, রজঃ যদি সত্বকে 
গ্রাস কবে, তমঃপ্রাদুর্ভাবে বিজয়ী গুণ স্বরং পরাজিত হয়, তমো- 
গুণের রাজ্য হয়। বাল্নাণ কখন ও রাজা হইতে পারে না, ক্ষত্রিয় 
বিনষ্ট হইলে শৃদ্র রাজা হইবে, বাল্লণ তামসিক হইয়া অর্থলোভে 
জ্তানকে বিকৃত কবিরা শৃদ্রেব দাস হইবে, আব্যাত্বিক ভাব নিশ্চে- 
তাকে পোষণ কবিবে, স্ববং মান হইযা ধর্মেৰ অবনতিব কারণ 
হইবে। নিঃক্ষত্রিষ শুদ্রচালিত জাতিব দাসত্ব অবশ্যন্তাবী। 
ভাবতেব এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে আস্গুরিক বলের 
প্রভাবে ক্ষাণিক উত্তেজনায শক্তিসঞ্ধাব ও মহত্ব হইতে পারে বটে, 
কিন্তু শীধু হয দক্বলতা, গ্রানি ও শক্তিক্ষয় হইযা দেশ অবসনবু 
হইয়া পড়ে, নয় বাজসিক বিলাস, দন্ত ও স্বােব বৃদ্ধিতে জাতি 
অনুপযুক্ত হইয়া মহত্ববক্ষাথ অসুমর্থ হয, নয অন্তবিরোধে, 
দরনাতিতে, অত/াচাবে দেশ ছারখাব হইযা শক্রব সহজলত্য শিকাব 
হয। ভাবতে ও যুবোপেব ইতিহাসে এই সকল পরিমাণের 
ভূরি ভূবি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 

মহাভাবত্তেব সময়ে আব্জুরিক বলের ভারে পৃথিবী অস্থিব 
হইয়াছিল । ভাবতে এমন তেজস্বী পবাক্রমশালী প্রচও ক্ষত্রিয় 
তেজের বিস্তার পূর্বেও হয নাই, পবেও হয় নাই. কিগড সেই 
ভীঘণ বলের সদ্পযোগ হইবার সন্ভাবনা- অতিশয কম ছিল। 
ধাহারা এই বলে জাধার ছিলেন, তাহাবা! সকলেই অস্থবপ্র কৃতির 
- অহঙ্কার, দর্প, স্বার্থ স্বেচছাচার তাহাদের মজ্জাগত ছিল। 
যঙ্গি শ্রীকুষ এই বল বিনাশ করিয়। ধর্মরাজ) স্থাপন না করিতেন, 
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তাহা হইলে যে তিন প্রকার পবিণম বর্ণনা করিয়াছি, তাহার 
একটি না একটি নিশ্চয়ই ঘা্টত। ভারত অসময়ে ক্নচ্ছের 
হাতে পড়িত। মনে বাখা উচিত পঞ্চ সহ বসব পুকের্ব কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটিযাচে, আডাই হাজার বৎসর অতিবাহিত হইবাব 
পবে মচ্ছদেব প্রথম নফল আক্রমণ সিষ্কুনদীর অপর পার পর্য্যন্ত 
পৌ'ছিতে পারিয়াছে। অতএব অর্জন-প্রতিষ্ঠিত বর্মরাজ্য 
এতদিন ব্ল্নতেজ-অনপ্রাণিত ক্ষত্রতৈজেব প্রভাবে দেশকে রক্ষা 
করিয়ছে। তখনও সঞ্চিত ক্ষত্রতেজ দেশে এত ছিল যে, 
তাহার ভগ্রাংশই দই সহস্র বর্ধ দেশকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ; 
চন্ত্রগুপ্ত, পুধ্যমিত্র, সমুদ্রগুগু, বিক্রম, স্ংগ্রামসিংহ, প্রতাপ, 
রাজসিংহ. প্রতাপাদিত্য, শিবাজী ইত্যাদি মহাপুরুষ সেই কষত্র- 
তেজের বলে দেশের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিযাছেন। 
সেই দিনই গুজরাট যুদ্ধে ? লক্ষ্মীবাইয়ের চিতায় তাহার শেঘ 
স্ফুলিঙ্গ নিব্বাপিত হইল | তখন শ্রীকৃষ্ণের বাজনীতিক কার্ধ্যের 
সুফল ও পুণ্য ক্ষয় হইয়৷ গেল ভারতকে. জগৎকে বক্ষা করিবার 
জন্য আবার পূর্ণাবতারের আবশ্যকতা হইল। সেই অবতার 
'আ'বার লুগ্ত বন্মতেজ াগাইয়৷ গেলেন, সেই বদ্দতেজ ক্ষপ্রতেজ 
স্থ্টি করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ক্ষত্রতেজ কূরুক্ষেত্রের রক্ত- 
সমুদ্রে নির্বাপিত করেন নাই, বরং আস্মুরিক বল বিনাশ করিয়া 
স্বন্ধতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়কেই বক্ষা করিয়াছেন। , আন্ুরিক 
বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়বংশের সংহারে উদ্দাম রজঃশক্তিকে ছিন্ন তিন 
করিয়া দিলেন, ই সত্য। এইরূপ মহাবিপ্রব, অন্তবিরোধত্ক 
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উৎকট ভোগ ছ্বারা ক্ষয় করিয়া নিগুহীত কর! উদ্দাম ক্ষত্রিয়কল 
সংহার সর্বদা অনিষ্টকর হয়| অন্তবিরোধে রোমান ক্ষ্রিয়- 
কুলনাশে ও রাজত্রস্থাপনে রোমের বিরাট সাম্াজ্য অকাল- 
বিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইংলণ্ডে শত ও বক্ত 
গোলাপের অন্তবিরোধে ক্ষত্রিরকূলনাশে চতুর্থ এডওয়ার্ড, অষ্টম 
হেনরি ও বাণা এলিজাবেখ সুবক্ষিত পরাক্রমশালী বিশ্ববিজয়ী 
আধুনিক ইংলগ্ডের ভিত্তি স্থাপন কবিতে পারিযাছিলেন। 
কৃরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভাবতও সেইরূপে রক্ষা পাইল। 

কলিযুগে ভাবতেৰ অবনতি হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকাৰ 
করিতে পারে না। কিন্তু অবনতি আনয়ন করিবার জন্য ভগবান 
কখন অবতীর্দ হন নাই। বধর্মবক্ষা, বিশুরক্ষা, লোকরক্ষাৰ 
জন্য অব্তাব। বিশেষতঃ কলিযুগেই ভগবান পর্ণভাবে অব 
তীর্ণ হন, তাহার কাবণ, কলিতে মানুঘের অবনতিব অধিক তষ, 
অবর্সবৃদ্ধি স্বাভাবিক, এতএব মানবজাতির রক্ষার জন্য অবর্ণা- 
নাশ ও ধর্স্থাপনের জনা, ফলির গতি রুদ্ধ করিবার জন্য এই 
যুগে পুনঃ পুনঃ অবতার হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, 
কলির রাজ্য আরম্ভ হইবার সময় হইয়াছিল, তাহারই আবির্ভাবে 
ভীত হইয়৷ কলি নিজের রাজ্যে পদস্থাপন' করিতে পারেন নাই, 
তীহারই প্রসাদে পরীক্ষিত কলিকে পঞ্চ গ্রাম দান কবিয়া 
তাহারই যুগে তাহার একাধিপত্য স্থগিত করিয়৷ রাখিলেন। 
“যে কলিযুগের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কলির সঙ্গে মানবের 
ঘোঁরি সংগ্রাম চলিতেছে ও চলিবে, সেই সংগ্রামের সহায় ও নাযক- 
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রূপে তগবানের অবতার ও বিভূতি কলিতে ঘন ঘন আসেন, 
সেই সংগ্রামের উপযোগী বুদ্নতেজ, জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্ষাম কর্ম্েব 
শিক্ষা ও রক্ষা করিতে তগবান কলির মুখে মানবশরার ধারণ 
করিয়াছিলেন । ভারতের রক্ষা মানবকল্যাণের ভিত্তি ও আশা- 
স্বল। তগবান কৃরুক্ষেত্রে ভারতেব বক্ষা করিয়াছেন । সেই 
রক্তসমুদ্রে নূতন জগতের লীলাপদ্মে কালরূপী বিবাটপুরুষ 
বিহাব কবিতে আরন্ত করিলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


সঞ্রয় উবাচ 


তং তথ কৃপয়াবিমশ্বপূর্াকুলেক্ষণয় | 
বিঘীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধ্সূদন2 |1১।। 
সঞ্জয় বলিলেন,_ 

মধুসূদন অর্জুনের কৃপার আবেশ, অশুস্পূর্ণ চক্ষদ্ব় ও বিষণ 
ভাব দেখিয৷ তাহাকে এই প্রত্যুত্তব কবিলেন। 

জীতগবানুবাচ 
কৃতস্তা কশমলমিদং বিঘমে সমুপস্থিতয্‌ | 
অনাধ্যজু্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকবমর্জন |1২।। 
শ্বীভগবান বলিলেন,_ 

“হে অর্জুন! এই সঙ্কট সময়ে এই অনাধ্যের আদৃত 
সবর্গপথরোধক অকীত্তিকব মনেৰ মলিনতা। কোথা হইতে 
উপস্থিত ? 

ক্রৈব্যং মাস্ম গম: পার্থ নৈতৎ ত্বফ্যুপপদ্যতে। 
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌব্বল্যং ত্যক্তোতিষ্ঠ পরস্তপ ॥৩। 

হে পৃথাতনয় ! হে শক্রদমনে সমর্থ! ক্লীবত্ব আশ্রয় করিও 
না, ইহা তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । এই ক্ষুদ্র মনেব দুর্বলতা 
প$রত্যাগ কব, ওঠ।” | - 
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শ্রীক্চের উত্তর 
শ্বীকৃঃ দেখিলেন অর্জন কৃপায় আবিষ্ট হইয়াছে, বিঘাদ 

তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনোদন 
করিবার জন্য অন্তর্ধযাসী তাহার প্রিয় সখাকে ক্ষত্রিয়োচিত. তির- 
স্কার করিলেন, তাহাতে যদি রাজসিক ভাব জাগরিত হইয়া 
তমঃকে দূর করে। তিনি বলিলেন, দেখ, ইহা তোমার স্বপক্ষে 
সঙ্কটকাল, এখন যদি তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর, তাহাদের সম্পূর্ণ 
বিপদ ও বিনাশের সম্ভাবনা আছে। রণক্ষেত্রে স্বপক্ষত্যাগ 
তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠে মনে উঠিবার কথা নয়, কোথা হইতে 
হঠাৎ এই দুর্মতি? তোমার ভাব দুর্্বলতাপূর্ণ, পাপপূর্ণ। 
অনাধ্যগণ এই ভাব প্রশংসা করে, তাহার বশ হয়, কিন্তু তাহা 
আরবের অনুচিত, তাহাতে পরলোকে স্বগপ্রাপ্তির বিঘু হয় 
এবং ইহলোকে যশ ও কীন্তির লোপ হয। তাহার পরে আরও 
মর্দঘভেদী তিরস্কার করিলেন । এই ভাব ক্লীবোচিত, তুমি বীর- 
শ্রেষ্ঠ, তুমি জেতা, তুমি কৃত্তির পুত্র, তুমি এইরূপ কথ৷ বল? 
এই প্রাণের দুর্বলতা ত্যাগ কর, ওঠ, তোমার কর্তবাকর্থে উদ্যোগী । 
হও | 


কপ! ও দয়া 
কৃপা ও দয়া স্বতন্ত্র ভাব, এমন কি কৃপ! দয়ার বিরোধী ভাবও 
হইতে পারে। আমর৷ দয়ার বশে জগতের কল্যাণ করি, 
শপুঘের দুঃখ, জাতির দুঃখ, পরের দুঃখ মোচন করি। ফদি 
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নিজের দুঃখ বা ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ সহ্য না করিতে পারিয়া 
সেই কল্যাণ সাধনে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার দয়৷ নাই, 
কৃপারই আবেশ হইয়াছে । সমস্ত মানবজাতির বা দেশের 
দুঃখমোচন করিতে উঠিলাম, সেই ভাব দয়ার । রক্তপাতেব 
ভষে, প্রার্ণীহিংসার ভয়ে সেই পুণ্যকার্ধ্যে বিবত হইলাম, জগতের, 
জাতির দুঃখের চিরগ্বাধিতায় সাধ দিলাম, এই ভাব কৃপার । 
লোকের দুঃখে দুখী হইযা দুঃখমোচনের যে প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকে 
দয়। বলে। পবেব দু£ঃখচিস্তায় বা দূঃখদশনে কাতর হওয়া, এই 
ভাবকে কৃপা বলে । কাতরতা৷ দয়া নহে, কুপা। দয়া বলবানের 
ধর্ম, কৃপা দুর্বলের ধর্ম । দয়ার আবেশে বুদ্ধদেব স্ত্রীপুত্র, পিতা- 
মাতা, বন্ধুবান্ধবকে দুঃখী ও হৃতসর্ববস্ব কবিয়৷ জগতের দুঃখমোচন 
করিতে নির্গত হইলেন। তীৰ দয়াব আবেশে. উন্মত্ত কালী 
জগতময় অসুর সংহাব করিয়া” পৃথিবীকে রক্তপ্নাবিত কবিয়া 
সকলের দুঃখমোচন করিলেন। অর্জন কৃপার আবেশে শ্ত্ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! 

এই ভাব অনাধ্য-প্রশংসিত, অমার্ধ্য-আচরিত | আর্ধ্য- 
শিক্ষা উদার, বীরোচিত, দেবতার শিক্ষা | অনাধ্য মোহে 
পড়িয়া অনুদার ভাবকে ধর্ম বলিয়৷ উদার ধর্ম পরিত্যাগ করে। 
নিজ পরিবার বা কুলের হিত দেখে, বিরাট কল্যাণ দেখে না, 
কৃপায় ধর্মপরাঙ্মুখ হইয়া নিজেকে পুণ্যবান বলিয়া গবর্ব করে, 
কঠোর্বর্তী আর্ধ্যকে নিষ্ঠুর ও অধান্পিক বলে। অনার্ধ্য তামসিক 
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মোহে মুগ্ধ হইয৷ অপ্বৃত্তিকে নিবৃত্তি বলে, সকাম পুণ্যপ্রিযতাবে, 
ধর্মনীতিব উদ্ঘৃতিম আসন প্রদান করে। দযা আধ্যেব ভাব । 
কৃপা অনাধ্যের ভাব। 
পুকঘ দয়াব বশে বীবভাবে পবেব অমঙ্গল ও দুঃখকে বিনাশ, 

করিবাব জন্য অমঙ্গলেব সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নারী দয়াব 
বশে পবের দুঃখলাঘবেব জন্য শুশ্বুঘায়, যত্বে ও পবহিতচেষ্টায় 
সমস্ত প্রাণ ও শক্তি ঢালিযা দেয় । যে কৃপাব বশে অস্ত্র পরিত্যাগ 
কবে, ধর্মে পবাউ্মুখ হয়, কাঁদিতে বসিযা ভাবে আমাব কর্তব্য 
করিতেছি, আমি পৃণ্যবান__সে ক্লীব। এই ভাব ক্ষুদ্র, এই তাৰ 
দুর্বলতা | বিষাদ কখন ধন্ম হইতে পারে না। যে বিঘাদকে 
আশ্য় দেয়, সে পাপকে আশ্য় দেখ। এই চিত্তমলিনতা।, 
এই অস্ুদ্ধ ও দর্বলভাব পরিত্যাগ কবিষ যুদ্ধে উদ্যোগী হইযা 
কর্তব্পালনে জগতেব বক্ষা, ধর্মের বক্ষা, পৃথিবীব ভাব লাঘব 
করাই শ্রেয়; । ইহাই শ্বীকৃষেব এই উক্তির মর্ম । 

ঞ্ সঃ ঙ্ং 

অর্জুন উবাচ“ 

কথং ভীল্মমহং সংখ্যে ড্রোণঞ্চ মধুসূদন । 

ইঘুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজারাবরিসূদন 1181 
অর্জন বলিলেন, 

“হে মধ্সূদন, হে শক্রনাশকারী, আমি কিরূপে ভী্ম 

ও দ্রোণকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়া সেই পূজনীয় গুরুজনের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রনিক্ষেপ করিব ? 


৭২ 


গীতার ভূমিক! 


গুৰনহত্বা হি মহানুভাবানু 
শেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ক গুরূনিহৈব 
ভুঙ্ধীর ভোগার কবিবপ্রদিগ্ধাব্‌ 1৫ 
এই উদাঁবচেতা গুকজনকে বধ না কবিয়া পৃথিবীতে 
ভিখারীব অবস্থা ভোগ করা শ্রেষঃ। গুকজনকে যদি বধ কবি, 
ধর্ম ও মোক্ষ হাবাইয়া কেবল অর্থ ও কাম ভোগ করিব, সেও 
কধিবান্ত বিঘযভোগ এবং পৃথিবীতেই ভোগ্য, প্রাণত্যাগ পর্যন্ত 
খাকে। 
ন চৈতদ্বিদাঃ কতবগ্ো গরীযো৷ 
যদৃবা জযেম যদি বা নো জযেষুঃ | 
যানেব হত্বা ন জিজীবিঘাম- 
স্তেবস্থিতা : প্রমূখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬|। 
সেই হেতু আমাদের জয় বা পরাজয, কোবৃটি অধিক প্রা 
নীয়, তাহা আমনা বুঝিতে পাবি না। যহাদিগকে বধ করিলে 
আমাদের জীবিত খাকিবাৰব কোন ইচ্ছা থাকিবে না, তাহাবাই 
বিপক্ষীয সৈন্যেব অগ্ভাগে উপস্থিত, তাহার৷ ধৃতরাষ্টরপুব্রগণের 
সৈন্যনাষফক | 
কাপর্যদোঘোপহতস্বভাবঃ 
পৃচভামি ত্বাং বর্ধসংমুঢচেতাঃ | 
যচ্ছ্য়ঃ স্যান্নিশ্চিতং বহি তন্মে 
শিদ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপনুষ 11৭| 


৭৬ 


গীতার ভূমিক। 


দানতা দোঘে আমাব ক্ষত্রিয়-স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, 
বন্মাধন্শ সন্বদ্ধে আমার বুদ্ধি বিমুদ, সেইজন্য তোমাকে প্র 
করিতেছি, তুমি আমাকে কিসে শ্রেয়; হইবে নিশ্চিতভাবে 
তাহা বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার নিকট শরণ লইলাম, 
আমাকে শিক্ষা দাও। 
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ 
যচেছাকমুচ্ছোষণশিজ্জিয়াণায় | 
অবাপ্য ভূমাবসপত্বমৃদ্ধং 
বাজ্যং সুবাণামপি চাবিপত্যমূ11৮। 
কেন না, পৃথিবীতে অসপত্ব বাজ্য এবং দেবগণের উপর 
আধিপত্য লাভ করিলেও এই শোক আমার সকল ইন্দ্রিষের 
তেক্ত শোঘণ করিয়া লইবে, সেই শোকাপনোদনের কোন উপায় 
আমি দেখি না|” 


অজুনের শিক্ষাপ্রার্থনা 

থীকৃষ্ণের উক্তির উদ্দেশ্য অর্ভুন বুঝিতে পারিলেন, তিনি 
রাজনীতিক আপত্তি উত্থাপন করিতে বিরত হইলেন, কিন্ত 
আর যে যে আপত্তি ছিল, তাহার কোন উত্তব ন৷ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট শিক্ষার্ধে শরণাগত হইলেন। তিনি বলিলেন, “আমি 
স্বীকার করি আমি ক্ষত্রিয়, কৃপার বশবর্তী হইয়া মহৎ কাধ্যে 
বিরত হওয়া আমার পক্ষে ক্রীবত্বসূচক, অকীন্তিজনক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ । 
কিন্ত মনও মানে না, প্রাণও মানে না। মন বলে, গুরুজন হত্য। 


৪ 


গীতার ভামক। 


মহাপাপ, নিজ স্থুখের জন্য ওরুজনকে হত্যা করিলে অধর্দো 
পতিত হইয়া ধর্ম, মোক্*, পরলোক, যাহা বাঞ্চনীয়, সকলই 
যাইবে । কামনা তৃগ্ত হইবে, অর্থস্পৃহা তৃপ্ত হইবে, কিন্তু সে 
কয়দিন? অধর্মলন্ধ ভোগ প্রাণত্যাগ পর্যন্ত স্থায়ী, তাহার পর 
অনিব্বচনীয় দুর্গতি হয়। আর যখন ভোগ করিবে, তখন সেই 
ভোগের মধ্যে গুরুজনের রক্তের আস্বাদ পাইয়া কি সুখ ব৷ শাস্তি 
হইবে? প্রাণ বলে. ইহাবা আমার প্রিয়জন, ইহাদের হত্যা 
কবিলে আমি আর এই জন্মে স্ুখভোগ করিতে পারিব না, 
বাঁচিতেও চাই না। তুমি যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীর সামাজ্য- 
ভোগ দাও বা স্বর্গ জয় করিয়া ইন্দ্রের ব্রশব্যভোগ দাও, আমি 
কিন্ত শুনিব না। যে শোক আমাকে অভিভূত কবিবে, তাহা 
দ্বারা সমস্ত কর্মেন্র্িয় ও জ্ঞানেন্দ্রি় অভিভূত ও অবসনু হইয়। স্ব স্ব 
কার্যে শিখিল ও অসমর্থ হইবে*তখন তুমি কি ভোগ করিবে ? 
আমার বিঘম চিত্তের দীনতা৷ উপস্থিত, মহার্‌ ক্ষত্রিয়-স্বভাব 
সেই দীনতায় ডুবিয়া গিয়াছে । আমি তোমার নিকট শরণ 
লইলাম। আমাকে জ্ঞান, শক্তি, শ্রদ্ধা দাও, শ্রেয়ঃপথ দেখাইয়। 
রক্ষা কর।” 

ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়৷ গীতোক্ত 
যোগের পন্থা | ইহাকে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন বলে। 
যিনি ভগবানকে গুরু, প্রভু, সখা, পথপ্রদর্শক বলিয়৷ আর সকল 
ধর্মকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তত, পাপ পুণ্য, কর্তব্য অকর্তব্য, ধর্ম 
গ্ধর্ম্ম, সত্য অসত্য, মঙ্গল অমঙ্গল বিচার না করিয়া নিজ জ্ঞান, 


*৫ 


গীতার ভূমিক। 


কর্ম ও সাধনার সমস্ত ভাব শ্বীকৃষ্ণকে অর্পণ কবেন, তিনিই গীতোর্ভ 
যোগেব অধিকাবী। অর্জন শ্রীকৃষ্তকে বলিলেন, তুমি যদি 
গুরুহত্যাও কবিতে বল, ইহাকে ধর্ম ও কর্তৃব্যকর্্ বলিয়া বুঝা- 
ইয়৷ দাও, আমি তাহাই করিব । এই গভীর শ্বদ্ধার বলে অর্জুন 
সমসামযিক সকল মহাপুকঘকে অতিক্রম করিয়া গীতোক্ত শিক্ষার 
শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া গুহীত হইলেন। 
উত্তবে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্জনেব দূই আপত্তি খণ্ডন করিয়া 
তাহাব পরে গুরুর ভার গ্রহণ কবিয়া আসল জ্ঞান দিতে আরন্ত 
করিলেন। ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত আপত্তিখগ্ডন, তাহাৰ পরে গীতোভ 
শিক্ষাৰ আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আপত্তিখগুনের মধ্যে কয়েকটি 
অমূল্য শিক্ষা পাওয়৷ যাব, যাহ! না বুঝিলে গীতার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম 
হয় না। এই কয়েকটি কথা বিস্তাবিত ভাবে আলোচনা কর৷ 
প্রযোজন। র 
সঞ্জয় উবাচ 

এবমুস্তা হৃঘীকেশং গুড়াকেশ: পরন্তপঃ। 

ন যোতস্য ইতি গোবিন্দমুকা তুফীং বভূব হ।1৯॥ 
সপ্য় বলিলেন, 

পরস্তপ গুড়াকেশ হৃধীকেশকে এই কথা বলিযা আবাব 

সেই গোবিন্দকে বলিলেন, “আমি যুদ্ধ করিব না” এবং নীরব 
হইয়। রহিলেন। 

তমুবাচ গৃধীকেশ:ঃ প্রহসন্নিব ভারত। 

সেনয়োরুভয়োর্সধ্যে বিধীদন্তমিদং বচঃ 11১০1| * 


১, 


গীতার ভূমিক! 


শ্বীকৃষঃ ঈঘদ্‌ হাস্য কবিয়া দুই সেনাব মধ্যস্থলে বিঘণু 
অর্জনকে এই উত্তব দিলেন। 
প্রীভগবানুবাচ 
অশোচ্যাননৃশোচস্ত্ং প্রজ্ঞাবাদাংচ ভাঘসে। 
গতাসূনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পগ্ডিতাঃ 11১১1! 
শ্বীভগবান বলিলেন,_ 
দের জন্য শোক কব, অথচ ভ্ঞানীব ন্যায় তত্বকথা লইয়া বাদ- 
বিবাদ করিতে চেষ্টা কব, কিন্তু ফাহারা তত্বজ্ঞানী তাহাবা মুত 
বা জীবিত কাহারও জনয শোক করেন না | 
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ | 
ন চৈব ন তবিঘ]ামু সব্রে বয়মতঃপরহ্‌ 1১২ 
ইহাঁও নহে যে আমি পূর্বে ভিলাম না বা তুমি ছিলে ন৷ 
বা এই নৃপতিবৃন্দ ছিল না, ইহাও নহে যে আমরা সকলে দেহ- 
ত্যাগের পরে আর খাকিৰ না। 
দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্ডিধাঁব্তত্র ন মুহ্যতি ।১৩।| 
যেমন এই জীব-অবিষ্ঠিত দেহে বাল), যৌবন, বার্ধক্য কালের 
গতিতে হয়, তেমনই, দেহান্তরপ্রাপ্তিও কালের গতিতে হয়, 
তাহাতে স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী বিমুঢ হন না। 
মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোকসুখদুঃখদা; | 
আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত 11১৪।! 


৭৭ 


গীতার ভূমিকা 


মরণ কিছুই নয, যে বিঘয়স্পর্শে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি 
সংস্কাব স্থষ্ট হয, সেই স্পর্শ সকল অনিত্য, আসে, যায়, সেই 
সকল অবিচলিত হইয়৷ গ্রহণ করিবার অভ্যাস কর। 
যংহি'ন ব্যখযস্ত্যেতে পুকঘং পুরুঘর্ধত। 
সমদুঃখসুখং বীবং সোহমৃতত্বায় কলপতে |1১৫ | 
যে স্থিরবুদ্ধি পুরুঘ এই ম্পর্শসকল ভোগ করিয়াও ব্যথিত 
হন না, তৎস্থষ্ট সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই 
নৃতু) জর করিতে সক্ষম হন। 
নাসতো। বিদ্যতে ভাবো নাভাবে৷ বিদ্ঢতে সত:ঃ। 
উভয়োবপি দৃষ্টোএস্তস্তুনয়োস্তত্বদ শিভিঃ |১৬|। 
যাহ। অসৎ তাহাব অস্তিত্ব হয় না, যাহ। সৎ তাহার বিনাশ 
হব না, তথাপি স২ ও অসং দুইটির অস্ত হয়, উহা তত্বদর্শীগিণ 
দর্শন করিয়াছেন । 
অবিনাশি তু তন্িদ্ধি যেন মব্বনিদং ততমু। 
বিনাশমব্যয়স্যাস। ন কমশ্চি* কর্তুমর্থতি |1১৭।| 
কিন্ত বা! এই সমস্ত দৃশ্যজগৎ নিজে মধ্যে বিস্তার কবি- 
বাছেন, সেই আত্মার ক্ষম হয় না, কেহ তাহার ধ্বংস করিতে 
পারে না। 
অন্তবন্ত ইমে দেহ। নিত্যসেযাক্কাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোতপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌ যুধ্যৰ ভারত |1১৮।| 
নিত্য দেহাশিত আত্মার এই সকল দেহের অস্ত আছে, 
আত্বা অসীম ও অনশুর ; অতএব, হে ভারত, যুদ্ধ কর! 


খ৮ 


গীতার ভূমিক 


য এনং বেসি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম়। 
উতোৌ তৌ নবিজানীতে৷ নায়ং হস্তি ন হন্যতে |1১৯। 
যিনি আত্মাকে হন্তা বলেন, এবং যিনি দেহনাশে আত্মাকে 
নিহত নলিয়! বোঝেন, দুই জনই ভ্রান্ত, অজ্ঞ, এই আত্মা হত্তাও 
কবে না, হতও হয় না। 
ন জাতে ম্িয়তে বা কদাচি- 
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
. অঙ্তো নিত্যঃ শাশুতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শবীরে 1২০।। 
এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তাহার" কখনও উদ্ভব 
হয় নাই এবং কখনও লোপ হইবে না। সে জন্মবহিত, 
সনাতন, পুরাতন, দেহনাশে হত হর না। 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়মূ। 
কথং স পুকষ: পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌ 11২১1 
যিনি ইহাকে নিত), জুনশুব ও অক্ষয় বলি! জানেন, সেই 
প্রঘ কিরূপে কাহাকে হত্যা কবেন বা করান? 
বাসাংসি জীণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোহপবাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী |1২২| 
: যেমন মানুষ জীর্ণ বস্্ ফেলিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ কবে, 
পেইকূপই জীব জীর্ন দেহ ফেলিয়া অন্য নতন দেহকে আশ্বয করে । 


৭৪৯ 


গীতার ভূমিকা 


নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক:। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোঘয়তি মারতঃ 11২৩ 
শন্্রসকল ইহাকে ছেদন কবিতে পারে না, অগ্নি দহন কবিতে 
পারে না, জল ভিজাইতভে পারে না, বাযু শুক করিতে 
পারে না। 
অচেছদ্যোহযমদাহ্যোহ্যমক্রেদ্যোহশোঘ্য এব চ। 
নিত্যঃ সব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতন: 1২৪11 
আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্রেদ্য. অশোধ্য, নিত্য, সব্বব্যাপী, 
স্থিৰ, অচল, সনাতন । 
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহযমবিকার্ব্যোহযমুচ্যতে । 
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহনি 11২৫।। 
আত্বা অব্যক্ত, অচিস্ত্য, বিকাবরহিত। তুমি আত্বাকে 
এইবপ জানিযা শোক কবা পবিত্যাগ কব। 
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃত্যু । 
তখাপি ত্বং মহাবাহো৷ নৈন্বং শোচিতুমর্থসি |1২৬।। 
আব তুমি যদি মনে কর জীব বাব বার জন্মায় 'ও মরে, তাহ। 
হইলেও তাহার জন্য শোক কব উচিত নষ। 
জাতস্য খি ধ্ুবে মৃত্যু্ধবং জন্ম মৃতস্য চ। 
তস্মাদপরিহার্যেহথে ন ত্বং শোচিতুমর্থসি |২৭।। 
_ যাহার জন্ম হয়, তাহার নিশ্চয় মরণ হয়, যাহার মরণ হয়, 
তাহার নিশ্চয় জন্ম হয়, অতএব যখন মৃত্যু অপরিহার্য 
পরিণাম, তাহার জন্য শোক করা অনুচিত। 


৮৪ 


গীতার ভূমিকা 


অব্যক্তার্দীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভাবত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র ক। পবিদেবনা 11২৮|। 
সকল প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত হইয়৷ থাকে, মাঝে ব্যক্ত হয়, 
আবার অব্যক্ত হয়, এই স্বাভাবিক ক্রমে শোক করিবার কোনও 
কারণ নাই। 
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন- 
মা্চধ্যবদৃ বদতি তখৈব চান্যঃ | 
আশ্চরধ্যবচৈচনমন্যঃ শৃণোতি 
শ্ত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।1২৯।। 
আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া দেখেন, কেহ আশ্চর্য্য 
কিছু বলিয়া তাহার কথা বলেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া 
তাহার কথা শুনেন, কিন্তু শুনিয়াও কেহ আত্বাকে জানিতে 
পাবেন নাই। 
দেহী নিত্যমবধ্যোতয়ং দেহে সব্বস্ব ভারত। 
তস্মাৎ সব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহাসি |1৩০|। 
আত্মা সব্বদা সকলের দেহের মধ্যে অবধ্য হইয়া থাকে, 
অতএব এই সকল প্রাণীব জন্য কখন শোক কর৷ উচিত নহে ।* 


স্ৃত্যুর অসত্যতা 


অর্জনের কথা শুনিয়। শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাসির ভাব প্রকাশ 
হইল, সেই হাসি রঙ্গময় অথচ প্রসনৃতাপূর্ণ,__অর্জনের শ্রমে 
"মা্জবজাতির পুরাতন ভ্রম চিনিয়া অন্তর্ধ্যামী হাসিলেন-__ সেই 


৮৯ 


গীতার ভূমিক1 


ভ্রম শ্রীকুষ্ণেরই মায়াপ্রসৃত, জগতে অশুভ, দুঃখ ও দুব্বলতা 
ভোগ ও সংযম ছার। কয করিবার জন্য তিনি মানবকে এই 
মাবার বশীভূত কবিরাছেন। প্রাণেব মমতা, মবণের ভয়, 
স্থখ-দুঃখেব অবধীনত্ব, প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ, ইত্যাদি অগুণন 
অর্জনের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই মানবের বুদ্ধি হইতে 
দূর কবিয়া জগৎকে অশুভমুক্ত কবিতে হইবে, সেই শুত কাধ্যেব 
অনুকূল অবস্থা প্রস্তত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসিযাছেন, গীতা 
প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। (কিন্ত প্রথম অর্জনের মনে যে 
ভ্রম উৎপন্ন হইযাছে, তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। 
অর্ভুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, মানবজাতির প্রতিনিধি, তীহাকেই গীতা 
প্রদশিত হইবে, তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র ; কিন্ত মানবজাতি এখনও 
গীতার অধ্থ গ্রহণের যোগ্য হয় নাই, অর্ভনও সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ 
করিতে পাবেন নাই । যে শোক, দুঃখ ও কাতিরতা তীহাঁর মনে 
উঠিয়াছিল, তাহা মানবজাতি কলিযুগে সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া 
আসিতেছে, খবষ্টধর্ম প্রেম আনয়ন করিরা, বৌদ্ধধর্ম দয়া৷ আনয়ন 
করিয়া, ইসলামধন্ন শক্তি আনয়ন করিয়া সেই দুঃখভোগ লাঘব 
করিতে আসিয়াছে। আজ কলিষুগান্তর্গত প্রথম খণ্ড সত্যযুগ 
আরম্ভ হইবে, ভগবান আবার ভারতকে, কুরজাতির বংশধরগণকে 
গীতা প্রদান করিতেছেন, যদি গ্রহণ করিতে, ধারণ করিতে সমর্থ 
হই, তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল সুনিশ্চিত ফলু) 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্ডুন, তুমি পণ্ডিতের ন্যায় পাপপুণ্য 
বিচার করিতেছ, জীবন-মরণের তত্ব বপিতেছ, জাতির কলা?-” 


৮২ 


গীতার ভূমিকা 


অকল্যাণ কিসে হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্। করিতেছ, 
কিন্ত প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় তোমার কখার মধ্যে পাওয়া যায় 
না, ববং তোমার প্রত্যেক কথা ঘোর অজ্ঞানপূর্ণ। স্পষ্ট কথ! 
বল, আমাব হৃদয় দূর্বল, শোকে কাতব, বুদ্ধি কর্তব্যপরাড্মুখ ; 
জ্ঞানীর ভাঘায অজ্তের ন্যায় তর্ক কবিযা তোমাৰ দৃব্বলতা সমর্থন 
কবিবার কোনও প্রয়োজন নাই । শোক মনুঘ্যমাত্রের হৃদয়ে 
উৎপনু হয়, মনুধ্যমাত্রই মরণ ও বিচ্ছেদ অতি ভয়ঙ্কর, জীবন 
মহামুল্য শোক অসহ্য, কর্তব্য কঠোব, স্বাসিদ্ধি মধুর বুঝিয়া 
হর্ঘ কবে, দুঃখ কবে, হাসে, কাঁদে, কিন্ত এই সকল বৃত্তিকে কেহ 
তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ। জ্ঞানী কাহারও জন্য শোক 
করেন না,__না মৃত ব্যক্তির জন্য, না জীবিত ব্যক্তির জন্য । 
তিনি এই কথা জানেন- মরণ নাই, বিচেছদ নাই, দুঃখ নাই, আমরা 
অমর, আমর! চিরকাল এক, আমরা আনন্দের সম্তভান, অমুতের 
সম্তান, জীবনের মরণের সহজ, সুখ দুঃখে সঙ্গে এই পৃথিবীতে 
লুকোচুরি খেল৷ করিতে আসিয়াছি-_প্রকৃতির বিশাল নাট্যগৃহে 
হাসি কান্নার অভিনয় করিতেছি) শক্র মিত্র সাভিয়া যুদ্ধ ও 
শাস্তি, প্রেম ও কলহের রস আস্বাদন করিতেছি। (ই যে 
অল্পকাল বাঁচিয়া থাকি, কাল, পরশ্ব দেহত্যাগ রিয়া কোথায় 
যাইব জানি না, ইহা আমাদের অনস্তক্রীড়ার মধ্যে এক মুহূর্ত 
মাত্র, ক্ষণিক খেল৷, কয়েকক্ষণের ভাব । আমর! ছিলাম, আমরা 
আছি, আমরা থাকিব-7-সনাতন, নিত্য, অনশ্বর-_ প্রকৃতির 
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ঈশুব আমরা, জীবন-মরণেব কর্তা, ভগবানেব অংশ, ভূত, বর্তমান 
ও ভবিষ্যতের অধিকারী । যেমন দেহের বাল্য, যৌবন, জবা, 
| তেসনই দেহাততবপ্ান্তি, মবণ নামমাত্র, নাম শুনিয়। আমরা 
ভষ পাই. দুঃখিত হই, বস্ত যদি বুঝিতাম ভয়ও পাইতাম না, 
দুঃখিতও হইতাম না! আমরা যদি বালকেব যৌবনপ্রাপ্তিকে 
মরণ বলিব কীদিয়া বলিতাম, আহা আমাদের সেই প্রিয় বালক 
কোখায গেল, এই যুবাপুরুঘ সেই বালক নহে, আমাৰ সোনার- 
াদ কোথায় গিয়াছে আমাদের ব্যবহাবকে সকলে হাস্যকর 
ও ঘোর অজ্ঞজানজনিত বলিত ; কেননা, এই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি 
প্রকৃতিব নিবম, বালকদেহে 'ও যুবকদেহে একই পুরুষ বাহ্য- 
পরিবর্তনের অতীত হইয়া স্থিব ভাবে বহিয়াছেন। জ্ঞানী, 
সাধাবণ মানুষেব মরণে তয় 'ও মবণে দু:খ দেখিযা৷ তাহাব ব্যবহার 
ঠিক সেইভাবে হাস্যকর ও ঘোব অজ্ঞানজনিত বলিয়া দেখেন, 
কেনন৷ দেভান্তবপ্রাপ্তি প্রকৃতিব নিষম, স্থুলদেহে ও সৃচ্গাদেহে 
একই পুরুষ বাহ্য-পরিবর্তনের অতীত হইযা স্থিরতাবে রহিয়াছেন। 
অমূতের সন্তান আমরা, কে মবে, কে মাবে? মুত্যু আমাদিগকে 
স্পশ করিতে পাবে না, মৃত্যু ফাকা আওয়াজ, মৃত্যু রম, মৃত্যু নাই। 


মাত্র 
পুরুঘ অচল, প্রকৃতি চল। চল প্রকৃতির মধ্যে অচল 
পুকঘ অবস্থিত। প্রকৃতিস্থ পুরুষ পঞ্চেন্্রিয় দ্বারা যাহা দেখে» 
শোনে, আঘাণ কবে, আস্বাদ করে, স্পর্শ করে, তাহাই ভোগ 
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করিবার জন্য প্রকৃতিকে আয় করে । আমরা দেখি রূপ, 
উনি তা, ৮ আশ্বাদ করি রস, অনুভব কবি স্পর্শ । 
বি ষ্ঠ ইল রত মনের বিশেষ তে খুিব 
বিষয় চিত্তা। পঞ্চ তনমাত্র এবং সংস্কার ও চিন্তা অনুভব 
ও ভোগ করিবাব জন্য পুরুঘ-প্রকৃতিব পরম্পব সন্তোগ ও অনন্ত 
ক্রীড়া | এই ভোগ দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশ্ুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে 
সুখ-দুঃখ নাই, পুকধেৰ চিবন্তন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম আনন্দই আছে। 
অশুদ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ আছে, শীতোষ, ক্ষৎপাপসা, হর্ধ- 
শোক ইত্যাদি দ্বন্ অশুদ্ধ ভোগীকে বিচলিত ও বিক্ষৃধ করে। 
কামনা অশুদ্ধতাব কাবণ। (কোনীমাত্রেই অশুদ্ধ, যে নিকষাম, 
সেশুদ্ধ। কামনাষ রাগ ও দ্বেষ স্পট হয়, বাগদ্ধেঘেব বশে পুরুঘ 
বিষষে আসক্ত হর, আসক্তির ফল বন্ধন। পুরুষ বিচলিত '3 
ও বিক্ষুব্ধ, এমন কি ব্যথিত ও যন্ত্রণাক্িষ্ট হইযাও আসক্তির অভ্যাস- 
দোষে তাহাব্‌ ক্ষোভ, ব্যখা বা যন্ত্রণা কাবণ পরিত্যাগ করিতে 
অক্ষম হয়।, 


সমভাব 
শ্ীকৃষ্ণ প্রথম আত্নার নিতযতার উল্লেখ করিয়৷ পরে অজ্ঞানের 
বন্ধন শিথিল করিবার উপায় দেখাইলেন। মাত্রা অর্থাৎ 
বিষয়ের নানারূপ স্পর্শ, সখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্বের কারণ। এই 
সসর্শসকল অনিত্য, তাহাদের আরস্তও আছে, অন্তরও আছে, 
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অনিত্য বলিয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। অনিত্য 
বস্ততে যদি আসক্ত হই, তাহার আগমনে হৃষ্ট হই, তাহাব নাশে 
বা অভাবে দুঃখিত ও ব্যথিত হই। এই অবস্থাকে অজ্ঞান 
বলে। অজ্ঞানে অনুর আত্মাব সনাতন ভাব ও অনৃয় আনন্দ 
আচছন হয়, কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব ও বস্তুতে মন্ত হইয়া থাকি, 
তাহার নাশের দুঃখে শোকসাগরে নিমগ্র হই। এইরূপ অভি- 
ভূত না হইয়৷ যে বিঘয়ের স্পর্শ সকল সহ্য করিতে পারে, অধ্ধাৎ 
যে স্বন্ উপলব্ধি করিয়াও সুখ-দুঃখে, শীতোষে, প্রিয়াপ্রিজ্ে, 
মঙ্গলাঙ্গমলে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ধ ও শোক অনুভব না করিয়া 
সমানতাৰে প্রফুল্লচিত্তে হাস/মুখে গ্রহণ করিতে পারে, সে পুরুঘ 
রাগছেষ হইতে বিমুক্ত হয়, অজ্তানের বন্ধন কাটিয়া সণাতন তাব 
ও আনন্দ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়”_অমৃতত্বাষ কল্পতে | 


সমতার গুণ 


এই সমতা গীতার প্রথম শিক্ষা | , সমতাই গীতোভ্ সাধনের 
প্রতিষ্ঠা। গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায ভাবত হইতে এই সমতার 
শিক্ষা লাভ কবিথ! যুরোপে সমতাবাদ প্রচার করিয়াছেন। গ্লীক 
দার্শনিক এপিকুরস শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত শিক্ষার আর এক দিক ধরিয়। 
শান্তভোগের শিক্ষা, [1010016521019]0 বা ভোগবাদ, প্রচার 
করিলেন । এই দুই মত, সমতাবাঁদ ও ভোগবাদ প্রাচীন মুরোপের 
শ্রেষ্ঠ নৈতিক মত বলিয়৷ জ্ঞাত ছিল এবং আধুনিক মুরোপেও 
নব আকার ধারণ করিয়া 1১011691015) ও ১2591/9য-এর্র 
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চির ছ্বন্ঘ তৃট্টি করিয়াছে। কিন্তু গীতোক্ত সাধনে সমতা-বাদ 
ও শান্ত বা শুদ্ধ ভোগ একই কখা | সমতা কাবণ, শুদ্ধ ভোগ 
কাধ্য। সমতা আসক্তি মরে, রাগদ্ধেষ প্রশমিত হয, আসক্তি 
নাশে এবং বাগদ্ধেঘ প্রশমনে শুদ্ধতা জন্মায় । শুদ্ধ পুরুঘের 
ভোগ কামনা ও আসক্তিরহিত, অতএব শুদ্ধ। ইহাতেই সমতার 
গুণ যে সমতার সহিত আসক্তি ও রাগছেঘ এক আধারে খাকিতে 
পাবে না। জমতাই শ্ুদ্ধিব বীজ। 


'িক স্তোয়িক সম্প্রদায় এই ভুল করিলেন যে তাহাবা দুঃখ- 
জযেব প্রকৃত উপায় বুঝিতে পারেন নাই । তীহারা দুঃখ নিগ্রহ 
কবিযা, ছাপাইয।, পদে দলিত কবিয়। দুঃখজধযের চেষ্টা করিলেন। 
কিন্ত গীতাষ অন্যত্র বলিষাছে,*প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ 
কিং কবিঘ্যতি। ভূতসকল নিজ প্রকৃতিকে অনুসবণ কবে, 
নিগ্রহে কি হইবে? দু'বনিগ্রহে মানবেব হৃদয় শু, কঠোর, 
প্রেমশুন্য হইযা যায়। দুঃখে অশ্রজল মোচন করিব লা, যন্ত্রণা- 
বোধ স্বীকার করিব না, “এ কিছু নহে” বলিয়া নীরবে সহ্য 
করিব. স্ত্রীর দূঃখ, সম্তানেব দুঃখ, বন্ধুর দূঃখ, জাতির দুঃখ অবি- 
চলিত চিত্তে দেখিব, এই ভাৰ বলদপ্ত অন্গুরের তপস্যা-_-তাহার 
মহত্ব আছে, মানবের উন্নতিসাধনে প্রয়োজনও আছে, কিন্ত 
ইহ। দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় নহে, শেম ব! চরম শিক্ষা নহে। 
৯দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় জ্ঞান, শান্তি, সমতা । শান্ততাবে সুখ- 
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দুঃখ গ্রহণ করাই প্রকৃত পখ। প্রাণে সুখ-দুঃখের সঞ্চার বারণ 
করিব না, বুদ্ধি অবিচপি৩ করিযা বাখিব। সমতার স্থান বদি, 
চিত্ত নহে, প্রাণ নহে । বুদ্ধি সম হইলে চিত্ত ও প্রাণ আপনিই 
সম হয়, অথচ প্রেম ইত্যাদি প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি শুকাইয়া যায 
না, মানুষ পাখব হয ঘ।, জড ও অসাড হয না। প্রকৃতিং যাস্তি 
ভূতানি- প্রেম ইত্যাদি প্রবৃত্তি প্রকৃতিব চিরন্তন প্রবৃ্ভি, তাহাৰ 
হাত হইতে পরিত্রাণ পাওযাব একমাত্র উপায পব্বন্ধে লষ। 
| প্রকৃতির মধ্যে খাকিয়৷ প্রুকৃতিবর্জন অসম্ভব. যদি কোমলতা পরি- 
ত্যাগ করি, কঠোবতা হৃদযকে অভিভূত কবিবে,_যদি বাহিবে 
দুঃখের স্পন্দন নিষেধ কবি, দুঃখ ভিতরে জমিয়া থাকিবে এবং 
অলক্ষিতভাবে প্রাণকে শুকাইয়া দিবে। এইরূপ ক্চ্ছ্‌সাধনে 
উন্নতিব সম্ভাবনা নাই। তপস্যাষ শক্তি হইবে বটে কিন্ত এই 
জন্মে যাহা ছাপাইয়া বাখিলাশ, পরজন্মে তাহা সহ্বরোধ 
ভাঙ্গিব৷ দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসিবে। 


পরিশিষ্ট 
গীতায় বিশ্বরূপদর্শন 


“বন্দেমাতরষৃ” শীর্ঘক প্রবন্ধে আমাদেব শ্বদ্ধেয় বন্ধ বিপিন- 
চন্দ্র পাল কথাপ্রসঙ্গে অর্জনেব বিশ্বরূপদর্শনেব উল্লেখ কবিয়া 
লিখিরাছেন যে গীতার একাদশ .অধ্যাষে যে বিশৃরূপদর্শনের 
বর্ণনা লিখিত হইযাছে, তাহা সম্পূণ অসত্য, কৰিব কল্পনা মাত্র । 
আমরা এই কথার প্রতিবাদ কবিতে বাধ্য । বিশুরূপদর্শন 
গীতার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অর্জনের মনে যে দ্বিধা ও সন্দেহ 
উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি ছারা 
নিরসন কবিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশ দ্বারা যে জ্ঞানলাভ 
হয় তাহা অদৃঢপ্রতিষ্ঠিত, যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই 
ড্ঞানেরই দৃঢপ্রতিষ্ঠা হয়। সেইজন্য অর্জন অন্তর্ধ্যামীর 
অলক্ষিত প্রেরণায় বিশ্বরূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। 
বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত 
হইল, বুদ্ধি পৃত ও বিশ্তদ্ধ হইয়। গীতার পরম রহস্য গ্রহণের 
যোগ্য হইল। বিশৃরূপদর্শনের পৃর্র্বে গীতায় যে জ্ঞান 
কথিত হইয়াছিল, সে সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ, সেই 
ব্ূ্পদর্শনের পরে যে জ্ঞান কথিত হয়, সে জ্ঞান গুঢ় সত্য, পরম 
রহস্য, সনাতন শিক্ষা । এই বিশ্রূপদর্শনের বর্ণনাকে যদি 
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কবির উপমা বলি, গীতার গান্ভী্ধ্য, সত্যতা ও গভীরতা নষ্ট 
হয়, যোগলন্ধ গতীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনিক মত ও কবির 
কল্পনার সমাবেশে পবিণত হয়। বিশ্বরূপদর্শন কল্পনা নষ, 
উপম। নয়, সত্য; অতিপ্রাকৃত সত্য নহে,_কেননা বিশ্ব- 
প্রকৃতির অন্তর্গত বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্ব- 
রূপ কারণজগতের সত্য; কারণজগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে 
প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষপ্রাপ্ত অর্জন কারণজগতের বিশ্বরূপ 
দেখিলেন। 


সাকার ও নিরাকার . 

ধাহাবা নির্ণ নিরাকার বন্ধের উপাসক, তাহার গুণ ও 
আকারের কথা বপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয৷ দেন ; যীহাব! 
সগুণ নিবাকার বন্নের উপাসক' তীহারা শাস্ত্রের অন্যরপ ব্যাখ্যা 
করিয়া নির্ণত্ব অস্বীকার কবেন এবং আকারের কথা রূপক 
ও উপম! বলিষা উডাইয়া দেন : সগ্তণ সাকার বন্ধের উপাসক 
এই দুই জনেরই উপর খড়গহস্ত। আমরা এই তিন মতকেই 
সন্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানসন্ভত বলি। কেন না যাহার। সাকার 
ও নিরাকার দ্বিবিধ বন্নকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারা কিরূপে 
এককে সত্য, অপরকে অসত্য কল্পন৷ বলিয়া জ্ঞানের অস্তিম 
প্রমাণ নষ্ট করিবেন এবং অসীম বুন্ধকে সীমার অর্ধীন করিবেন। 
যদি বুদ্ধের নির্ ণত্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগ-, 
বানকে খেলো করি, এই কথা সত্য ; কিন্তু যদি বন্ধের সগ্র্ণ€ 
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ও সাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই 
কখাও সত্য | ভগবান রূপের কর্তা, স্রষ্টা, অধীশৃর, তিনি কোন 
রূপে আবদ্ধ নহেন ; তিনি যেমন সাকারত্ব ছারা আবদ্ধ নহেন, 
সেইরূপ নিরাকারত্ব দ্বারাও আবদ্ধ নহেন। ভগবান সব্বশক্তি- 
মান, স্থুলপ্রকৃতিব নিয়ম বা! দেশকালের নিয়মরূপ জালে তাহাকে 
ধরিবাব ভাণ করিয়া আমরা যদি বলি, তুমি যখন অনন্ত, আমি 
তোমাকে সান্ত হইতে দিব না, চেষ্টা কর দেখি, তুমি পারিবে না, 
তুমি আমার অকাট্য তর্ক ও যুক্তিতে আবদ্ধ, যেমন প্রম্পেরোর 
ইন্দ্রজালে ফাড়িনান্দ, এ কি হাস্যকর কথা, এ কি ঘোর অহঙ্কার ও 
অজ্তান। ভগবান বন্ধনরহিত, নিরাকাব ও সাকার, সাধককে 
সাকাব হইয়া দর্শন দেন._সেই আকারে পূর্ণ ভগবান রহিয়াছেন, 
অথচ সেই সময়েই সম্পূর্ণ ব্রন্না্ড ব্যাপ্ত করিয়া' রহিয়াছেন । 
কেন না, ভগবান দেশকালাতীত, অতর্কগম্য, দেশ ও কাল তীহার 
খেলাব সামগ্রী, দেশ ও কালরূপ জাল ফেলিয়া সব্বভূতকে ধরিয়া 
ক্রীড়া" করিতেছেন, আমবু!। কিন্তু তাহাকে সেই জালে ধরিতে 
পারিৰ না। যতবার তর্ক ও দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া 
সেই অসাধ্যসাধন করিতে যাই, ততবার রঙ্ঞময় সেই জালকে 
সরাইয়া আমাদের অগ্রে, পিছনে, পার্খে, দূরে, চারিদিকে, 
মৃদু মৃদ হাসিয়! বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত রূপ প্রসার করিয়া বুদ্ধিকে 
পরাস্ত করে। যে বলে, আমি তাহাকে জানিতে পারিলাম, 
সে কিছুই জানে না; যে বলে, আমি জানি অথচ জানি না, 
৯পই প্রকৃত জ্ঞানী। 


৪১ 


গীতার ভূমিকা! 


বিশ্বূপ 

যিনি শক্তির উপাসক, কর্ত্মযোগী, যন্ত্রীব যন্ত্র হইয়া ভগবৎ 
নির্দিষ্ট কাধ্য কবিতে আদিষ্ট তাঁহার চক্ষে বিশ্বরূপদর্শন অতি 
প্রয়োজনীয় । বিশ্বরূপদর্শনেৰ পূর্বেও তিনি আদেশলাভ 
কবিতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শনলাভ না৷ হওয়া পর্যন্ত আদেশ 
ঠিক মগ্তুর হয় না. বজু হইযাছে, পাশ হয় নাই । সেই পর্যন্ত 
তাহার কর্মশিক্ষাব ও তৈয়ারী হইবার সময। বিশ্বরূপদর্শনে 
কর্মের আরম্ভ | বিশৃরূপদর্শন অনেক প্রকাব হইতে পারে-__ 
যেমন সাধনা, যেমন সাধকেব স্বভাব। কালীর বিশ্বরূপ- 
দর্শনে সাধক জগত্ময় অপরূপ নাবীরূপ দেখেন, এক অথচ অগণন 
দেহযুক্ত, সব্বত্র সেই নিবিড়-তিমির-প্রসারক ধনকৃষ্ণ কৃম্তলরাশি 
আকাশ ছাইয়৷ রহিয়াছে, সব্বত্র সেই রক্তাক্ত খড়্গোর আতা৷ নযন 
ঝলসিয়। নৃত্য কবিতেছে, জগত্ধয় সেই ভীষণ অষ্টহাসির স্রোত 
বিশৃব্দ্ধাও চূর্ণ বিচুর্ণ করিতেছে । এই সকল কথা কবির কন্পনা 
নহে, অতিপ্রাকৃত উপলন্ধিকে অসম্পূর্ণ মানবভাঘায় বর্ণনা কারবার 
বিফল চেষ্টা নহে। ইহা কালীব আত্মপ্রকাশ, ইহ। আমাদের 
মায়ের প্রকৃত রূপ, যাহ। দিব্যচক্ষুতে দেখা হইয়াছে, তাহার 
অনতিরঞ্জিত সরল সত্য বর্ণনা । অর্ভন কালীর বিশ্বরূপ দেখেন 
নাই, দেখিয়াছিলেন কালরপী শ্রীকৃষ্ণের সংহারক বিশ্ববূপ। 
একই কথা । দিব্যচক্ষৃতে দেখিলেন, বাহ্যজ্ঞানহীন সমাধিতে 
নহে-_যাহা দেখিলেন ব্যাসদেব তাহার অবিকল অনতিরঞ্রিত 
বর্ণনা করিলেন । সবপ্র নহে, কল্পনা নহে, সত্য, জাগ্রত সত্য ৫ 
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কারণজগতের বপ 

ভগবান-অধিঠিত তিন অবস্থাব কথা শাস্ত্রে পাওয়। যায়,_ 
প্রান্জঅধিষ্ঠিত সুথুপ্তি, তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ-অধিষ্ঠিত স্বপ্র, 
বিরাট-অবিষ্ঠিত জাগ্রত। প্রত্যেক অবস্থা এক এক জগৎ। 
সুত্বপ্তিতে কাবণজগৎ, স্বপ্নে সৃক্মাজগৎ, জাগ্রতে স্থলজগৎ ? 
কারণে যাহা নিণীতি ও আমাদেব দেশ-কালেব অতীত. সক্ষ্োে 
তাহা প্রতিভাসিত, স্কুলে আংশিকতাবে স্থুলজগতেব নিষশ অনু- 
সাবে অভিনীত হয়। শ্বীকৃষঃ অর্জনকে বলিলেন, আমি 
ধার্তবাট্রগণকে পৃব্রবেই বধ করিযাছি, অখচ স্থলজগতে ধার্তবাষটু- 
গণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জনের সম্মুখে দণ্ডাযমান, জীবিত, যুদ্ধে 
ব্যাপৃত। ভগবানের এই কথা অসত্য হে, উপমাও নহে । কারণ- 
জগতে তিনি তাহাদিগকে বধ কবিয়াছিলেন, নচেখ ইহলোকে 
তাহাদেব বধ অসম্ভব। আমাদের প্রকৃত জীবন;কাবণে, স্থুলে 
, তাহার ছায়৷ মাত্র পড়ে। কিন্ত কারণজগতের নিয়ম, দেশ, 
কাল, রূপ, নাম স্বতত্ত্। খুববশ্বরূপ কাবণেব বপ, স্থলে দিবাচক্ষৃতে 
প্রকাশিত হয়। 


দিব্যচন্ফু 
দিব্যচক্ষু কি? কল্পনার চক্ষু নহে, কবির উপমা নহে। 
যোগলন্ধ দৃষ্টি তিনপ্রকার আছে-_লুক্্দৃষ্টি, বিজ্ঞানচক্ষু ও দিব্য- 
চক্ষু। সুক্ষ্াদৃষ্টিতে আমরা স্বপ্রে বা জাগ্রদবস্থায় মানসিক 
উমুত্তি দেখি; বিজ্ঞানচক্ষুতে আমর! সমাধিস্থ হইয়৷ সুক্ষাজগৎ 
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ও কারণজগতের অন্তর্গত শামরূপের প্রতিমুত্তি ও সাঙ্কেতিক 
রূপ চিতীকাশে দেখি ; দিব্যচক্ষুতে কারণজগতের নামরূপ 
উপলব্ধি করি,--সমাধিতেও উপলব্ধি করি, স্থুলচক্ষুর সন্ভুখেও 
দেখিতে পাই। যাহা স্ুলেন্দিয়ের অগোচর তাহা যদি ইন্দরিয়- 
গোচর হয়, ইহাকে দিব্যচক্ষর প্রভাব বুঝিতে হয়। অর্জুন 
দিব্যচক্ষ প্রভাবে জাগ্রদবস্থার় ভগবানের কারণাস্তরগত বিশৃক্ষপ 
দেখিয়া সন্দেহমুক্ত হইলেন। সেই বিশ্বরূপদর্শন স্থলজগতের 
ইন্দ্রিয়গোচর সত্য না হউক, স্থূল সত্য অপেক্ষা সত্য, কল্পনা 
অসত্য ব৷ উপমা নহে। 


